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উৎঙ্দর্গ 
পি? সি, যোগী ম্মরণে 


যিনি সকলের চেয়ে অনেক বেশী উৎসাহ নিয়ে 
আমাদের শিখিয়েছিলেন, দারিদ্র, অজ্ঞতা ও 
চুড়ান্ত অধঃপতনের নাগপাশ থেকে ভারতের 
মুক্তি সংগ্রামের সাথীরূপে একটি সংগ্রামী নার 
আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে । 


লোখিক।র বিবেছন 


সবিনয়ে ও স্বল্প প্রতটাশায় বইখানির আত্মপ্রকাশ ! 

সুদীর্ঘ চল্িশ বংসর কাল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নার সমাজের গণ- 
আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার সুযোগ আমি পেয়েছি । এ 
আমার গৌরব । এই থেকেই একটা মূলকথা বুঝতে পেরেছিলাম, যে সমাজে 
শোষণ নেই, মুনাফা! ও লোভ থেকে যে সমাজ মুক্ত, মেয়ের! পুরুষের সম্পত্তি 
ও গৃহপালিত জীব নয়, সেখানেই নারণর প্রকৃত মুক্তি ঘটতে পারে । আর এই 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তন সম্ভব হতে পারে গণআন্দোলনের পথ ধরে । 
আমিক মেয়ে, কৃষক মেয়ে, কৃষি কাজে নিযুক্ত মেয়ে এবং শহরের গরীব মেয়ে 
_-এরাই তো আমাদের দেশের নানী জাতির সৃবিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ । 
বহু শতাব্দীর নিপশড়নে ও শোষণে এই বিশাল নারী সমাজ নিষ্প্রাণ পন্গতায় 
অবসন্ন । এ থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে। কিন্তু প্রধানত: মধ্যবিত্ত 
মেয়েদের প্রচেষ্টায় স্থানশয়ভীবে যে সব ছোট বড় সংগঠন গড়ে উঠেছে তাদের 
দৃষ্টিভঙ্গী তে। উ-চুতলার সমাজের সীমাবদ্ধ গণ্ডর মধ্যে আটকে পড়ে আছে । 
কমিউনিস্ট মেয়ের! এইসব সংগঠনকে শহর ও গ্রামের অগণিত প্রাণোচ্ছুল 
মেয়েদের কাছে টেনে এনে সুৰৃহৎ গণসংগঠনে পরিণত করার প্রচেষ্টা কিভাবে 
করে এসেছে, সে কাহিনী প্রকাশের চেষ্টী আজ অবধি তেমন কিছু দেখ' 
যায়নি । 

এ বইখানি সেই গল্প বলার একটি ক্ষুদ্র হলেও প্রথম প্রয়াস । বিগত চল্লিশ 
বছর নারী আন্দোলনে ধার! আমাৰ বন্ধু ও সহকশী তাদের অনুরোধে আমার 
এ লেখা । মনের মধ্যে কিছুটা সঙ্কোচ ও ভয় নিয়েই কাজটি শুরু কন্করছি । 
কারণ লিখিত তথ্য তেমন কিছু নেই । তবুও সহকর্ধী বন্ধুদের অনুরোধ ও 
উৎসাহ আমাকে প্রেরণ। দিয়েছে । চল্লিশ বছর ধরে আমরা যার। কাজ করে 
এসেছি, তাঁদের অনেকেই এখন বয়£সীমার দিকে পা বাডিয়েছেন । অনেকে 
আমাদের ছেড়েও গেছেন । তাই হাতে আমাদের সীমাবদ্ধ সময় । যেসব 


পুরাতন কর্মীরা নারী আন্দোলনকে এতকাল ধরে লালন করে, এসেছেন, 
তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাই এই কাহিনির উৎস । 
আরও একটি কারণে লেখাটি হাতে নিতে আমি সাহসগ হয়েছি । আজকাল 
যেসব নতুন মুখ মহিল। আন্দোলনের কর্ণী হয়েছেন তাদের জান] নেই সেই 
প্রথম যুগে কিভাবে এই আন্দোলন গড়ে উঠ্ভেছিল । কত বাধার সন্তুখীন হাতে 
হয়েছে, কি কি অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে-সে সব জানলে তাদের কাজে 
লাগবে । এই অনুভূতিট্কি আমাকে উদ্বুদ্ধ করে । 
দিন তারিখের অনেক গোলমাল হয়তে। থাকবে. অনেকের নামও সম্ভবতঃ 
বাদ গেছে । কিন্তু সেসব ইচ্ছাকৃত নয় । অনেক বছর আগেকার অনেক 
ঘটনাই হয়তে ভ্ভিমিত, স্মৃতির পর্দ! থেকে মুছেও গিয়ে থাকবে । 
কমিউনিস্ট আন্দোলনে আমার যেসব কমরেড ও সহকর্মীদের কাছ থেকে 
আমি এই লেখার ব্যাপারে সাহাযা পেয়েছি, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা আমি 
স্বীকার করে নিচ্ছি । তেলেঙ্জীনার যশস্ী কমরেড রবিনারায়ণ রেডি্ডির 
সঙ্গে পার্লামেন্টে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিল 1 তেলেঙ্গানার 
গ্রমে সেখানকার মেয়েরা কিভাবে অংশগ্রহণ করেছিল, কতখানি সম্বদ্ধ 
করেছিল সেসব তথ্য দিয়ে রেড্ডি আমায় সাহাযা করেছেন । কমরেড পি 
সুন্দরাইয়ার লেখা তেলেঙ্গানা সম্বন্ধে বইখান] এবং এ বিষয়েই কমরেড সি, 
রাজেশ্বর রাও-এর 1লখিত পুস্তিকাটির জন্য আমি খণশ | শ্রীমতি উষবাতাই 
ডাঙ্গের লেখা মারাঠি ভাষায় “কে-ই বাঁ শুনবে 2 নামক আত্মজীবনশ থেকে 
অনেক সাহায্য আমি পেয়েছি । পাধতীবাই ভোরের জশবনস্থৃতি থেকেও 
পেয়েছি অনেক তথ্য । শ্রমিক মেয়েদের মধ্যে কীজ করেছেন মশনাক্ষণী 
সানে। তার কাছ থেকে এ বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়ার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ 
জানাই । “আটিবাসশ বিদ্রোহ' শ্রশমতী গোদাবরী পাকলেকারের লেখা 
বই । তাতে পেয়েছি “ওয়রলি” আন্দোলনের ও তাতে বিশেষভাবে 'ওয়রলি' 
মেয়েদের ভূমিক1 সম্বন্ধে অমূল্য সব তথ্য । মহান তেভাগ অভ্যুঙ্থানের 
ত্রয়োদশ বার্ষিকণ উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ করেছিলেন 
কয়েকজনের এ বিষয়ে লেখা কতগুনিল মূলযবান প্রবন্ধ সম্থলিত একখানি বই । 
সেই কৃষক অভ্যুত্থান ও তাতে কৃষক মেয়েদের তঁমিকা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান 
তথ্য আমাকে প্রভত সাহায্য করেছে৷ নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্বরক্ষা সামাতর 
এবং নিখিল ভারত মহিল1 কনফারেন্সের কছ়েবটি ফন্েলন রিপোর্ট থেকে 


নানা খবর জানতে পেরেছি । সব থেকে বেশশ তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি 
পার্টির দিল্লশ কেন্দ্রীয় দপ্তর অজয় ভবনে সুরক্ষিত “পিপল্স্‌ ওয়ার”, “পিপল্স্‌ 
এজ" ও “জনযুদ্ধের' ফাইলগুলে। থেকে ! 

এপ্রাড়। জামানুনেসা বেগম, প্রমীল1 মহেন্দ্র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে যে তথ্য 
পেয়েছি, সেজন্য তাদের সাধুবাদ জানাই । এইভাবেই লিট্টো ঘোষ, পেরিন 
রমেশচন্দ্র, মণিকুন্তল! মেন, মায়! লাহিড়ী প্রভৃতি কমরেডদের কাছ থেকে 
সাক্ষাৎকারে অনেক জানতে পেরেছি । কারণ এর নানাভাবে মহিল] আন্দো- 
লনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । 

বীরেন্দ্রকুমীরের অনুমতি নিয়ে ছবি প্রচ্ছদপটের জন্বা ব্যবহার করতে 
পেরেছি- সেজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই । 

ভারতের মহিলা আন্দোলনে এখন যেসব নতুন মেয়ের] কাজ করছেন, 
যেসব জ্ঞানীগুণন ব)ক্তিরা এই সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী, আর ধারা 
মহিল। আন্দৌলন সম্পর্কে একটি ছবি পেতে চাঁন, এ বইটি যদ তাদের কাজে 
লাগে তো সেট'-ই হবে আমার বড় পুরস্কার । 

আশায় থাকবে৷ নারী আন্দোলন নিয়ে লেখায় আমান এই প্রথম প্রয়াসের 
পরে ভবিষ্ঠতে আরও বেশী চেষ্টা যে আরও বেশঈ পুর্ণাঙ্গ ও সম্বদ্ধ আকারে 
'এই বিষয়টির উপর লেখ প্রকাশ পাবে । 


রেণু চত্রবতী 
১৯ই নভেম্বর, ১৯৮০ 


প্রথম পারিচ্ছেদ 


প্রিথয লব্ভজে।গররণের আ।তড। 


আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে মেয়েদের অংশগ্রহণ একটি সবিশেষ 
অর্থবহ খটন।। জীতীয় আন্দোলন যখন দেশব্যাপী গণসংগ্রীমের রূপ নেয়, 
জাতীয় নেত্ধর্গ তখন দেশের বিশাল নারীসমাজকে এই সংগ্রামের সঙ্গে 
যুক্ত করার গুরুত্ব অনুভব করে একাজে সচেতনভাবে ব্রতী হন | গাঙ্ধীজন 
ঠার দুরদৃষ্টিতে বুঝেছিলেন গৃহশুঙ্বলমুক্ত কুষক মেয়েদের দেশমুক্তি 
আন্দোলনে সক্ক্রিয় যোগদান একাগুভাবে প্রয়েজন। একাজ যদি কব 
না “ভাত তবে তো! দেশের অর্দাংশেরও বেশ শক্তি মক্ত সংগ্রামের এত 
বড় আবর্ধের বাইরেই পড়ে থাকতে ৷ 

স্বাবীনত। সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য ও জরুরী অংশরূপে "ময়েদের স্বকৃতিলাভ 
বস্ততঃপক্ষে গান্ধীর আমলের আগেই ঘটেছিল উ5নশ শতকে তখনকার 
ভারতীয় সমাজের সংস্কারকামশী উচ্চবিত্তগণ যে সময়ে স্ব শীপনের দাবীতে 
সোচ্চার হয়ে উঠলেন, তখন থেকে তারাও নারীসমাজের শক্ষা ও িবধব। 
বিবাহের অধিকার প্রভাতি সামাজিক সংস্কার প্রচেষ্টায় অগ্রণী ছিলেন । 
স্বাশীনত। সংগ্রাম যখন গ্ান্ষনীজীর নেতৃত্বে শিক্ষিত উচ্চভ্েণশর নিয়ন্ত্রিত 
গণ্ুশীর বাইরে এসে ব্যাপক রাজনৈতিক গণসংগ্রামের রূপ নেয়, তখন এ 
সংগ্রামে সাথ কর! হবে সে বিষয়ে ধুষ্টিভঙ্গগর একটা গুণগত পরিবর্তন 
ঘটে । তখন নারখসমাজের পৃথক সংস্কারসাধনের প্রন্মটি পরিবন্তিত হোল, 
কৈ করে তাকে স্বাধীনত] সংগ্রামের সক্রিয় অংশ হিসাবে আন! যা । 
গান্ধীজশ নিদ্বিধায় খোষণ| করলেন শারীজাতিকে সামন্তযুগশয় কুসংস্কারের 
অন্ধকারে প্লাখ। চলতে পারে না এবং সচ্ছল সংসারের রুচিমাফিক গুহসজ্জী- 
বূপেও নয় । তিনি বলেন £ “আমি যদি মেয়ে হয়ে জন্মাতাম তবে 
পুরুষের এ্ডনক হয়ে থাকার বিরুদ্ধে আমি নিশ্চয় বিচ্দ্রোহীী হয়ে উঠতাম 1৮ 


৯ 


২. নার আন্দোলনে কমিউনিস্টর। 


বিংশ দশকে অসহযোগ আন্দোলনে এবং পরবর্তী ত্রিশের দশকে ইংরেজ- 
রাজের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে তার উদাত্ত আহ্বান 
নরনারী উভয়ের জন্যই ছিল । মেয়েরাও ভারতে এই প্রথম প্রুষের 
পাশে কাধে কীধ মিলিয়ে মুক্তি সংগ্রামে পথে নামলো ৷ হুটিশের শয়তানী 
আইন ভাঙার আবেদন রাখলেন গান্ধীজী--আর শত সহ মেয়ের। এ কাজে 
২শ নিয়ে কারাগার বরণ করলেন । এই থেকেই দেশে প্রথম নারামুক্তি 
আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তুত হোল । এই প্রথমই নাপীচপ্তে শর্তিশালট 
গ্রামের বিদ্ধযংস্ফরণ ঘটলো | সামাজিক ও রাজনৈতিক বন্ধনমুক্জির দরজ' 
খুললো। ৷ নার পুরুষের সমান অধিকার ভারতে স্বকৃত হোল । আইন 
করে এ স্বকৃতি আসেনি- এসেছে স্বাধশনত1 আন্দোলনের সাথে সাথে । 
ভারতে নারামুক্তি সাধনের এই পরিবেশে আমি ও আমার সমসাময়িক 
মেয়েরা বেড়ে উঠেছি । সে সময়ে স্বাধীনতার জন) নবজাগ্রত চেতন! ছিল 
মহন নেতৃবর্গের গে'রবময় স্থৃতিবিজড়িত। কংগ্রেস মঞ্চে প্রথম জাতীয় 
সঙ্গত ধ্বনিত হোল গ্রামুণ্া সরল। দেবী চৌধুরীণীগ কণ্ঠে। সোঁদনের 
পর্সিবেশে এটাই যেন মানিয়েছিল ভাল । আনি বেশস্ত ও সরোছিনশ 
নাইডুর মতন ব্যক্ডত্বসম্পন্ন নাগ্ীরা সোঁদন খ্নাতিমান পুক্ষষের পাশাপাশি 
দাড়ালেন আপন আপন গৌরবোজ্জ্বল প্রতিভ। নিয়ে । 

এ ছাড়াও আমার সমকালীন অনেক মেয়েদের কথ। শুনেছি আত্মত্যাগ ও 
আঞখবলি দিয়েছেন দেশমুক্তির জন্য ছেলেদের পাশাপাশি দাড়িয়ে । 
এমনকি যেসব পরিবার এ ধরনের আন্দোলনকে দুচোখে দেখতেন না তাঁদের 
খরেও ভগৎ সিং, ধতীন দাস প্রভৃতির পাশাপাশি প্রতি ওয়াদেদার, বশন। 
দাস, শান্ত, সুনীতি প্রততি নামগুলে। তাদের মনেও দেশপ্রেম ও এদের 
প্রতি সম্ভ্রম জাগাতে! । অন্যদের তো কথাই নয় । আমার বালিক। বয়সে 
জ।নতামই না! যে ভবিষ্/তে সমাজের উন্নততর পরিবর্তনের কাজে এইসব 
মেয়েদেরও আমর] সাথী হিসাবে পাবার সুযোগ পাবে] । 

ইংরেজদের হিসেব ছিল যে প্রচণ্ড দমননীতিত দিয়েই এইসব বিপ্লবীদের 
জাতীয় মুক্তির সংগ্রামী স্পৃহাকে বোধহয় দমন কর। যাবে । কিস্ত তার 
বদলে এসব বিপ্নবীর। কারান্তরালে অথবা সাগরপারের সেনুলার জেলে বনে 
চিন্তায় রত হলেন যে, ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ অপেক্ষা! গণচেতনাকে উদ্ধদ্ধ ও 
জাগ্রত করার তত্বকথায়। এই পথেই ও এই অন্ত্রেই দেশবাসীকে মুক্তি- 


প্রথম নবজাগরণের সাড়া! ৩ 


গ্রামে ও সামাজিক বিবর্তন ঘটানোর কাজে টেনে আন! যাবে । এ 
সিদ্ধান্তে তার! পৌছ।লেন অন্যান্য দেশের মুক্তি আন্দোলন এবং (বিশেষভাবে 
সোভিয়েত দেশের সফল বলশেভিক বিপ্লব থেকে | এ শুধু এসব বিপ্লবী 
কম্াদেৰ মনে সাড়া জাশিয়েছিল তাই নয়? আমাদের দেশের স্বয়ং 
রুবশক্দ্রনাথ, জওহরলাল নেহরুর মতন দেশপ্রেমিক চিন্তীনায়কদের মনের 
উপরেও ছাপ পড়তে লাগলে। সোভিয়েভের বিপ্লবে ধার ও তার 
উত্তরোত্তর বিস্তারল।ভের নব নব রূপ রেখায় । 

দেশের ঘুব জনতার চোখের সামনে খুলতে লাগলে! এক নহুন চিত্র যেখানে 
তদের অনুষ্ঠতি হোল বাস্তব রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে এক নতুন অর্থ- 
উনতিক পরিবর্তনের যোগস্থাপন যাতে ধনী ও দরিত্রের বৈষম্যের ভিটা 
ভেঙে পড়বে । তাছাড়া নারীর সত্যকারের মুক্তি সম্ভব হতে পারে, অর্থ- 
তিক শোষণমুক্ত সমাজে । ১৯২৯ সনে লেনিনের একটি বক্তা আমি 
পড়তে পেয়েছিলাম যেটি তিনি দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক নারশদ্দিবস 
উপলক্ষ্যে । লেখাই আমি পাই অনেককাল পরেই । "ই নতুন বিপ্লব 
মভ্যতার কথা আনি প্রথম জানতে পাই এ লেখাটি থেকেই । এতে তিনি 
বলেছিলেন পাজনৈতিক জীবনে জনগণকে পুরোপুরি নিয়ে আসা যাবেন? 
এতক্ষণ না শারীসমাজ এতে অংশগ্রহণ না! করে । তিনিন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণাও 
করলেন-_ পৃথিবীর কোন দেশের কোন পার্টি অথবা কোন বিপ্লব য1 সম্ভব 
করতে সাহস হয়নি সেই কাজটি করছে সোভিয়েতের বলশেভিক ক্প্রিব । 
. পুরুধ ও নারীর মধ্যে অপাম্যের পুরোপুরি মুলোচ্ছেদ ও নারীসমাজের উপর 
£নপশড়ন চিরতরে বন্ধ করছে এই বিপ্লব । 

কিন্ত বলশেভিক বিপ্লব যে সব বন্ধনমুক্তির উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল ৷ 
£কস্ত আমার ছাত্রশবয়সে ভারতে তার সমস্ত সংবাদ প্রবেশের দ্বার ছিল রুদ্ধ । 
ধংল্যাঁণ্ডে যখন পড়াশুনার জন্য গেলাম তখনই এসব বার্তা আমার কাছে 
পীছালে । কিন্ত সেখানে পরস্পরবিরোধশ ছুটি ছবি আমার চিত্ত গঠনে 
গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল ৷ শুধু আমিনই তংকালশন সমস্ত যুব 
মান্ষেরই মনের অবস্থা ছিল এই । একদিকে সোভিয়েত বিপ্লবের প্রতি 
ছিল ওংস্ুক্য এবং তারও বেশশ ছিল জানবার অদম্য আকাজ্ষা, অপরদিকে, 
তেমনি ছিল, গ্যেটে, বিটোফেন, টমীসমান এবং আইনস্টাইন প্রতি মহাঁ- 
মতিদের দেশে সভ্যতার বিরুদ্ধে এবং নারশসমাজের মুক্তির ' বিরুদ্ধে 


৪ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টর 


হিটলারের ফাাসিস্ট যুদ্ধে আমাদের অনেকের মন ছিল ঘুণাবিতৃষ্ণায় 
ডি 

এই পরস্পরবিরোধশ উত্তেজনায় ভর তখনকার মুবসমাজের মানসপটে 
জন্ম নিল এক উন্নততর সমাজব্বস্থ1 গড়ে তোলার জন্য আজ্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা । 
আমাদের সমবয়সী ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে গভশর মননশশল যারা ছিলেন, 
সেই বিদেশে থেকেও আমর। যেন এই চিন্তাধারার মধ্যে আমাদের জাতীয় 
স্বাধশনত! সংগ্রামের সঙ্গে যেন একট? নতুন যোগসুত্র খুঁজে পেলাম এবং আমার 
মহান দেশের মাতা ভগ্নশদের সত্কার মুক্তির সম্ভাবনাও ষেন গুজে পেলাম 
এঁ নবাগত সমাজব্যবস্থার পথ বেয়ে । 

৯৯৩৭-,৩৯ সন ধরে স্বচক্ষে দেখেছি সার! ইউরোপে ফ্যাসিজমের 
মুখ এবং বার্লিনে দেখেছি ফ্যাসিস্ট িলিটারশ বাঁহিনদের সেই হংসগত 
প্যারেড- আনটারডান িলন-ডেনের পথে পথে । মাত্র কয়েকমাস আগে 
আমর অস্ট্িয়। দেখতে গিয়েছিলাম । শুনলাম হিটলারের ব্ধর বাহিনও 
দখলে চলে গেছে সেই সুন্দর দেশটি । মনে পড়তে লাগলে। মিমি সেঙ্কেলের 
মতন অনেক মুখগুলি । চোখের সামনে ভাসতে লাগলো তাদের সঙ্গে 
আমাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের দিনগুলি । পরবর্তী সময়ে এই মিমি সেঙ্কেলই 
ছিলেন সুভাষচন্দ্রের পত্রী । (তখন সুভাষচন্দ্রের সেক্রেটারীর কাজ করতেন 
তিনি) । আমরা ছিলাম ভারতের মহান গণতান্ত্রক আন্দোলন ও খুল) 
বোধের মধ্যে লালিত । তাই জাত্যাভিমান ও আধারক্ত খুজে বেড়ানো ও 
তার প্রাধান্যের ফ্যাসিস্ট প্রচারের প্রতি আমাদের ঘ্বণ। ছিল স্বতঃম্ৃত 1 
ইহুদি ও কমিউনিস্টদের প্রতি নিঈগুর অত্যাচারের কাহিনীতে আমাদের এন্ড 
যেন উগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে এদের উপর এই 
অত্যাচার এবং গযাসচেম্বারে হাজারে হাজারে এদের শ্বাসরোধ মৃত্যুবরণ 
কাহিনী শুনে মন আমার আতঙ্কিত হোত । “কিগার, কিরাচং, কুটি 
অর্থাৎ সন্তান ধরণ, এন্ধণশ[লায় আবদ্ধ এবং গিজ্ায় গিয়ে প্রার্থন। করা 
এই তিনটিই হচ্ছে নারীর একমাত্র ধর্মকর্ণ । হিটলারের এই নির্দেশ আমি 
ঘৃুণ! করতাম ৷ 

হিটলারের মুদ্ধধন্ত্রটি ক্রমশঃ ঘথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠলে! । ইউরোপপীয় 
মানুষদের মন তখন ভবিষ্যতের ভয়ে কম্পিত । চেকোষ্লোভাকিয়ার উপর 
আক্রমণ, মুভেটেগু ল্যাগুকে ছিনিয়ে নেওয়! এবং মিউনিকে চেম্বারলেনের 
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নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ এসব ঘটনাগুলে1 যেন হুড়মুড় করে ঘটে গেল । এরপর 
মু্ধ আর ক'দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে? ইউরোপ অধিবাসীদের মনজুড়ে 
যন এই একটাই জিজ্ঞাস তাদের সামনে আতঙ্ক হয়ে রইল । 

পাশাপাশি একটি ফ্যাসিবিরোধশ্শ শক্তিশলস রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ 
ক'রলে। । কালোমেঘে ঢাক। আকাশে আমাদের সামনে যেন এ একটি 
রূপোলন রেখা ছাড়া আর কিছু নেই ' এ রেখাটিরই 'একটি ঝলক যেন 
দেখতে পেলাম ফ্রণাঙ্কে। ফযাসিস্টদের বিরুদ্ধে স্পেনয় ফাসীবিরোধশ 
বাহিনীর দাতে দাত দিয়ে দ্ঃসাহসশী লড়াই । ফ্যাসিজমকে আররুদ্ধ করতে 
গড়ে উঠলো আন্তর্জাতিক বাহিনী । প্রগতি ও সোহ্যলিজমকে রক্ষঃ করা 
তাদের ব্রত কিন্ত ফ্যাসিজমকে পরান্ত করতে কত যে অমূল্য প্রাণ বলি 
হয়ে গেল । স্পেনের নেত্রী লা-পাসিয়োনারিয়ার সেই উদাত্ত আহবান 
খেন আমার মনের উপরে চিরস্থায়শ ছাপ রেখে গেছে । 

৯৯৩৯ সনটি আমার পক্ষেও যেন বছুমূল্যবান হয়ে উঠলে । তাঁর কিছু 
আগে আমি দেশে ফিরেছি । কিন্তু ওখানকার অবস্থার উপলব্ধি আমার 
মনেও নিজের দেশের মুক্তিকামনায় প্রেরণা যোগালে; ৷ একটি জাতীয্তা- 
বাদ পরিবারে লালিত হবার পরিবেশ ছিল আমার পিছনে । বিদেশে 
পড়তে গিয়ে এর সঙ্গে আরও একটি চিন্তাধারা আমার মানসিকতায় নতুন 
করে দাগ কাটলে। । আমাদের দেশের মুক্তি সংশ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের 
অগণিত পদদলিত, ক্ষুধার্রিষ, নিপশড়িত, দরিদ্র মানুষদের সামাজিক 
অধিকারের প্রতিষ্ঠা হওয়া চাঁই এ অনুক্তি আমার এলো । জীবনে যেন 
প্রথম এই বুঝল।ম আমাদের দেশের মানুষ কেন এত গরিব । ক্যামত্রজে 
যখন ছিলাম তখন জন স্ট্র্যাটার বক্তৃতা শুনতে গেছি--“সোহ্যালিজম কি চায়, 
তার অথ কি 2; 

তিনি খুব সহজে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতেন গরীবদের তো আর কিছু 
নেই, আছে শুধু বিত্রপ করার মতন শ্রমশক্তি । তাই-ই তার! হয় জমির 
মালিককে অথবা শিল্প মালিককে বেচে কারণ উৎপাদনের যন্ত্রটি তাঁদেরই 
হাতে রয়েছে । ঘর্ধীক্ত কলেবরে এই গরাবরা যে সম্পদ ও উংপাদন সৃষ্টি করে 
তার সবটুকু মুনাফা এ মািকব্/ক্তির! ভোগ করে । ফলে গরশীবর আরও 
গরীব ও ধনীর আরও ধনশ হতে থাকে | যতর্দিন নী সমাজের এই অবস্থিতির 
পরিবর্তন ন' ঘটানে। যাবে, পরিবর্তে এক ভিন্নতর রূপে সমাজের কাঠামে। 


৬. নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টর। 


গড়ে তোল! যাবে যেখানে সমাজের হাতেই ন্যন্তহবে উৎপাদনের উপায়গুলি 
ততদিন আমাদের জনত তাদের শ্রমের মুল) পাবে না । এ শুধুমাত্র আইন 
দিয়ে, এবং রাইযন্ত্রের হাতে সংবিধান তুলে দিলেই এ জিনিস সুরক্ষিত হবে 
না। একাজ সম্ভব হতেপারে কেবলমাত্র জাগ্রত জনসাধারণ দ্বারাই । 
শোষণ ও ব্যক্তিগত সম্ভোগের ভিত্তিতে যে সমাজব্যবস্থা গঠিত হয়েছে সেটাকে 
পালটাঁতেই হবে । দারিদ্র্যের কারণ এবং ত1 দূর করার উপায় সম্বন্ধে 
মোটামুটি এইট্ুকুই আমি বুঝতে পেরেছিলাম । 

সোফ্যালিজম এর অর্থ বলতে এইটুকুই আমি বুঝেছিলাম । কিন্তু 
পড়তাম আমি কনভেন্ট ্ধলে ৷ সেখানে এর উল্টে কথাই শেখানো হোত! 
ওখানে বাইবেলের কথ। আমাকে শেখানে। হোত । তাতে বল। হোত 
“গরশবরা সবদাই আমাদের সঙ্গে থাকবে”, অর্থাৎ গরীবের গরীব আর 
মোচন কর! যাবে ন!। গরশবদের জন্য কেবলমাত্র সয় ব্যবধহারই আমর: 
করতে পারি। 

১৯৩৯ সন আরও একটা দিক থেকে আমার কাছে গুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল । 
ফ্যাসিজম-এর উত্থান ও বীভৎসত দেখে একট জিনিস বুকেছিলাম, আমা 
শত্রুর যে শক্র সে আমার বন্ধু হতে পারে না। অনেকের মতের সঙ্গে এ 
বিষয়ে আমার কোন মিল ছিল নখ, যেমন জানান ও জাপান কুচিশ সাম্রাজ্য 
বাদের বিরুদ্ধে লড়ছে বলেই তার! আমাদের স্বাধীনতা পাইয়ে দিতে সাহাধ্ঃ 
করবে, এ কখনও সম্ভব হতে পারে না। আমি নিঃসংশয়ে বুঝে ছিল!ম 
সবশক্তি নিয়ে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের করতে হবে । কারণ 
সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের কুৎংসিততম রূপ হচ্ছে এই ফ্যাসিজম্‌ । 
স্বাধীনতার সংগ্রাম অবশ্ঠই আগ্লীদের করতে হবে কিন্ত ফ্যাসিজমএর সহায়তা 
করে নয় । 

দেশে ফিরে এলাম ! দেখলাম জাতীয় মুক্ত আন্দোলনের অভু)থান 
অতি দ্রুত শক্তিমান হয়ে উঠছে । অপরদিকে ১৯৩৯ সনের মুদ্ধট! যেন ১৯৪৯ 
সনে আমাদের দেশের দোড়গোড়ায় এনে ফেলেছে । অথচ আ'মাদের মুক্তি 
সংগ্রামে জয়শ হতে হলে বৃটিশ সআোজাবাদেয় বিরুদ্ধে সংগ্রামই হবে আমাদের 
প্রথম কর্তব্য) আমাদের জনসাধারণকে এ বিষয়ে জাগ্রত করতে হবে) এ 
কথাট1 আমার চেতনায় অঙ্গাঙ্গশ হয়ে রয়েছে । শুধু বুটিশের বিরুদ্ধে সংগ্র।মই 
নয়, আমাদের দেশের বিশাল জনত1 যার! দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অভাবের 
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অভিশাপে পিষ্ট হয়েও খেটে মরছে সমাজে তাদের ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা 
চাই । এই দ্ব'টি কাজই অঙ্গাশ্গশভাবে জড়িত বলেই আমার মনে হোত । 

একাজে মেয়েদেরও একটি বিশেষ অংশগ্রহণের কথাও আমি ভাবতাম । 
আমাদের দেশে মেয়ের! জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশশ। এ যদি 
পরিবর্তনের গতিপথ রুদ্ধ করে অনড় ঝোঝ। হয়ে দাড়ায়'তবে সামনে এগিয়ে 
যাবার পথ কোথায় 2 অথচ এরাই যদ সমাজের পরিবর্তনকামশ জনতার 
সঙ্গে যুক্ত হয় তবে সাফল্যের পথে বাধ! কোথায় ! 

কিন্ত চোখ খুললে চারদিকে যা দেখি তাতে এই বিশাল শক্তি শুধু তো 
ঘুমিয়ে আছে তাই-ই নয় । কতম্নুগের সামন্ততা ন্তরিক পশ্চাৎপদতায় এর ডুবে 
আছে। অজ্ঞত1, নিরক্ষরত। ও কুসংস্কার এদের অক্টোপাসের মতন জড়িয়ে 
আছে। শিশুকালে এদের বিয়ে হয়ে যায় এবং মাতৃত্বের স্ষুরণ ঘটলেই 
এর। সন্তানবতী হয় । অনবরত সন্তানের জন্ম হচ্ছে । তাদের না আছে যত, 
ন! আছে পুষ্টিকর খাণ্ঠ । ফলে প্রসুতি ও শিশুমৃত্যুর হার সদ] উচ্চসীমায় । 
মেয়েদের পর-পুরুষের মুখ দেখা বা গৃহের বাইরে পৃথিবীটাকে দেখার 
অধিকার নেই । জবরদস্ত পর্দা প্রথার আড়ালে তাদের বাস । এই জশবন- 
যাত্রার ফলে মেয়েদেরও বিশ্বাস হয়ে যায় যে সন্তানের মা হওয়।! ছাড়া, এবং 
শহকর্মের একখেয়ে বোবা বয়ে বেড়ানে। ছাড় তাদের আর কিছ করার যেন 
ক্ষমতাও নেই । পুরুষের উপর অথনৈতিক দিক থেকে সম্পণ নিভরশশলতা 
(৩1 আছেই, তার উপর আছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কঠোর নিয়ম, পদে 
পদে শৃঙ্খল, এবং পুরুষের হাতে নিম্মতর জীবরূপে সামাজিক ন্বস্থান । 
ফলে মেয়েরাও পুরুষের হাতে সম্পব্ণ বশ্ততা স্বীকার করে বসে থাকে । 
সংসারে তার! জল বয়ে আনে, জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনে, ক্ষেতের 
কৃষিকাজের ারও তাদের বহতে হয়। গ্রামের মেয়েদের এইই তো নিত্য- 
কারের জীবন । 

এসব থেকে আমার ধারণণ হোল, যদ্দি নারঈসমাজকে সত্যকারের মুক্তির 
মধ্যে বিকশিত করতে হ্য়, তবে তাদের সাম্রাজ্যবাদের বন্দীদশার বিরুদ্ধে 

গ্রামে সামিল করতে হবে, এবং সমাজওগ্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সচেতন করে 

তুলতে হবে । আমার কাছে এ যেন একটা চালেঞ্জরূপে উপাস্থত হোল, 
ছেলেদের মধ্যে কাজ কর অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ সামস্ততান্ত্রিক ধন্ধন 
থেকে তার। অনেকটা মুস্ত । কিন্তু মেয়ের! যে এই বন্ধনদশায় আবদ্ধ । 


৮ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টর। 


সুতরাং সামাজিক অধিকার পেতে হলেও আমাদের দেশে মেয়েদের সংগ্র।মকে 
রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে মুক্ত কর! খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
অর্থাৎ, এ সংগ্রাম ধনিকশ্রেণী ও সামন্তশ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে একটি ফেঁথ 
গ্রাম । শুধু তাই নয় বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তাকে একই সঙ্গে লড়তে 
হবে এবং যেখানেই যেকোন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নারীসমাজের প্রগতি- 
িরোধশ হবে সেখানেই তাঁকে তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে । মেয়েদের যদি 
শান্তি ও সম্মান পেতে হয়, সংসার ও শিশুর অস্তিত্ব যদ সুনিশ্চিত করতে হয় 
তবে এ সংগ্রামে তাকে জিততে হবে। যে জনসাধারণ খেটে খেয়ে বেচে 
থাকে, তাদের উন্নততর জশীবনলাভের সংগ্রাম থেকে নারীমুক্তি সংগ্রামকে 
আলাদাও কর যাঁয়ন! এবং ত1 সাফল্যও পেতে পারেন।। এই অনুভূতিই 
আমাকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে নিয়ে এসেছে এবং কমিউনিস্ট পার্টিও 
কমিউনিস্ট 'ময়েদের মনে এই নবচেতন। জাগ্রত করেছে । 
আমার জন্বস্থান বাংলায় ফিরে এসে নতুন জিনিস পখলাম । আমার 
চারদিকেই জনসাধারণের জাগ্রত হবার দৃশ্য দেখছি । সারাদেশট? জুড়ে 'এক 
বিশাল অন্ুয্থানের ঘুর্ী চলছে এবং তার মধ্য থেকে নান! শক্তি নানা রূপে 
ভেঙে বেরিয়ে আসছে । 
বৃটিশরাজ যাদের “সন্ত্রাসবাদ আখ্য। দিয়ে যেসব বিপ্লবদের জেলে 
বন্দী রেখেছে তাদের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন ক্রমশঃ শাক্তশালশ হচ্ছে 
এবং মেয়েরাও 'এই আন্দোলনের সঙ্গে মুক্ত হচ্ছে! এই আন্দোলনের ফলে 
কিছু বন্দীর] ছাড়া পেলেন কিন্কআঅনেকেই জেলখানায় আটক রয়ে গেলেন । 
নানা রাজনৈতিক মতবাদের মেয়েরা, কমিউনিস্ট, এবং কমিউনিস্ট মনো- 
ভাবাপন্ন মেয়ের! এই বন্দীগুক্তি আন্দোলনে একত্রে সমবেত হলেন । ৯৮ নং 
প্রেমঠাদ বড়াল স্ট্টে একট! অফিস খোলা হল । ওখান থেকেই মহিল। 
রাজনৈতিক কর্মীরা তাদের আন্দোলন সংগঠিত করতেন । একত্র হয়ে 
সকলে মিলে কংগ্রেস মহিল? সংঘ গড়ে তুললেন । ওতে ছিলেন শ্রীংঘের 
লীল' রায়, ম্বগান্তর গ্রুপের বীনা দাস ও কমল দাসগুপ্‌, মুগান্তরের 
ভুতপূর্ব সদস্য! কমলা চ্যাটার্জী, যিনি পরে গোপন যুগের কমিউনিস্ট পার্টি 
সদস্য! হলেন এবং আরও নান! মতের মেয়েরা । সম্মিলিত মহিল! সংগঠন 
গড়ে তোলার 'এই ছিল প্রথম প্রচেষ্টা । রাজনৈতিক মহিল! কর্মশরাই 
ছিলেন এর পুরোভ্রাগে । ইতিপূর্বেই “নিখিল ভারত মহিল] সম্মেলন” পশ্চিম 


প্রথম নবজাগরণের সাড়া ৯ 


বাংলায় ততদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । কিন্তু সংগ্রাম মহিল। কর্মীরা! একে 
নারীসংগঠন হসাবে তেমন মূল্য দিতেন না। কংগ্রেস মিল! সংঘের 
মুখপত্র হিসাবে “মন্দিরা” নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হোল । এটি 
ছাঁপ। হোন্ত সরদ্বতী প্রেসে এবং এর সম্পাদিক! ছিলেন কমলা চ্যাটার্জশ 
বছর খানেক কমল? চাযাটার্জী 'এট! চালালেন । কিন্ত তার পরেই কমিউনিস্ট 
বিরোধী মনোভাব শুরু হওয়ায় তিনি ছেড়ে দিলেন । নতুন সম্পাদক! 
হলেন কমলা দাশগুপ্ ৷ 

বন্দীমুক্তি আন্দোলনের কমশংঈ শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছিল । সঙ্গে সঙ্গে 
কমিউনিস্ট মেয়েরাও সংখায় বাড়তে লাগলেন । পার্টি অবশ্তা তখন 
বেআইনী ঘোষিত ছিল। এ আন্দোলনে কংগ্রেস মহিল' সংঘ যোগ 
দিলেন । রাসবিহাঁরী 'এভেনিউর মোড়ে মেয়েদের প্রথম একটি পথসভা 
অনুগিত হয় । পথসভায় মেয়েদের দারিয়ে বক্তৃতা করা তখনকার দিনে 
খই বিরল ঘটনা ছিল । লতিতকা! সেন, কমলণ চ্যাটাঞ্জী, মনিকুন্তল। সেন 
প্রভৃতি কমিউনিস্ট মেয়ের!, আ্রীপংঘের লীল' রায় ও তার সহকর্মশরা, গান্ধী- 
বদশ কংগ্রেস সদস্য! লাবণ্য লত চন্দ সবাই এই সভায় যোগ দিলেন । এই 
মিটিংএ মনিকুন্তল! সেন প্রকাশ্টে প্রথম বক্তৃতা করেন, যিনি পরবর্তীকালে 
কমিউনিস্ট সুবক্তাদের মধ্যে অন্পতম ছিলেন ৷ মিটিংএ প্রচুর লোক হোল । 
তর রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে মহিলাদের বক্তৃতা শুনলেন ৷ শ্রোতাদের 
কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞত]। সবাই মন 'দিয়ে শুনলেন । দাবীটা 
লোকের মনে দাগ কাটলে] এবং আন্দোলনও বাড়তে শুরু করলে। । 

১৯৩৯ সনে আমি যখন দেশে ফিরেছি, তখন আন্দোলন খুব জোরদার 
টলছে, বিশেষ করে আন্দামানে যেসব বন্দীর ছিলেন, তাদের সম্পর্কে সকলেই 
আগ্রহী । ছাত্ররা ছিল এই আন্দোলনের পুরোভাগে । ১৯৩৯ সনের শেষ 
দিকে ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের (এ, 
আই, এস, এফ) জাঁতশয় সম্মেলন হোল। আমি তাতে যোগ 
দিয়েছিলাম । সুভাষচন্দ্র বসু সম্মেলনের উদ্বোধন করেন । সুবক্ত। তো 
তিনি ছিলেনই কিন্ত আমি তাঁর অনর্গল উর্দু বক্তৃত1 শুনে খুব অবাক 
হয়েছিলাম । এখানে স্থির হোল বৃটিশ সাত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতেও 
সে আন্দোলন চলবে ! রাজবন্দীদের মধ্যে অনেকে ছিলেন দ্বিতীয় মহা- 


১০ নারী আন্দোলনে কমিউনিস্টর' 


যুদ্ধের আরস্তের সময়কার বন্দী । তাছাড়া আন্দীমানের জীবন্ত নরকে 
দর্ঘমেয়াদশ সাজাপ্রাপ্ত রাজনৈতিতক বন্দর! ভুগে মরছেন । দেউলশী বন্দশ- 
নিবাসেও তাই । 

এ আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ছাত্রদের ডাক! বড় বড় সভা ও মিছিলে 
ছাআীরাও বহুসংখ্যায় যোগ দিতে ল!গলে৷ । শর চিত্র ছিল সার! ভারত- 
ব্যাপী । এ অবস্থায় ছাত্রদের একটি পৃথক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন 
অনুভূত হোল | ছাত্র ফেডারেশনে ছাত্র সংখ্যা স্বভাবতঃই বেশী ৷ ছাত্রীর 
বহু সংখ্যায় এতে যোগ দিতে একটু দ্িধাগ্রস্ত ছিল । ছেলে মেয়েদের এক 
সঙ্গে পড়াশুনা! করতেও অভিভাবকদের মনে বাধা ছিল। স্কুল কলেজে 
সহশিক্ষা! তখনও সচল হয় নি । যর] কন্যাদের উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজে 
দিতে চাইতেন তারাও ছেলেরাই যেখানে বেশ তেমন কলেজে মেয়েদের 
পড়তে দিতে আপত্তি করতেন । 

সুতরাং এ, আই, এস, এফ সিদ্ধান্ত নিল ছাত্রদের জন্য একট? পুথক, 
কমিটি করবার । এ কমিটিতে কারা! সদস্য ছিল আমার মনে নেই । শুধু 
একটি রোগণ, ছোটখাটো কিন্ত যন একট। বিদ্যাতের ফলার মতন একটি মেয়ের 
কথ। আমার খুব মনে আছে । সে যশোহরের মেয়ে । নাম কনক দা১গুপ্ত, 
( পরে অবশ্ঠ মুখার্জী হন )। সে আমার কাছে প্রায়হ আসতে এবং আমাকে 
ওদের বি, পি, এস, এফ এর অন্ধকার খুপড়ি একখান ঘরে নিয়ে যেতে] ৷ 
এখানেই আমার পরিচয় হতে লাগলো। বেশ চোখা চেইকশ ছাত্রশ কর্শীদের 
সঙ্গে! এরা অনেকে বে-আইনশম্বগের কমিউনিস্ট পার্টিরও সদফ্য ছিল । 
কল্যাণস মুখার্জীর সঙ্গে আমার ওখানেই দেখা হয় । পরবর্তীকালে সে ছিল 
কল্যাণ কুমারমঙ্গলম । সৌঁছল বিখ্যাত ছাত্রনেতা, বিশ্বনাথ মুখাঞ্জীর 
ভাই-ি। লেবার পার্টি থেকে এল গীতা ব্যানার্জী, এম, এন, রায় গ্রুপ 
থেকে শোভা মজুমদার ও সৌমেন ঠাকুরের গ্রুপ থেকে এলে! অনিমা 
মজুমদার । তখনকার ছাঁঙ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল দেশের বিভিন্ন 
দলমত থেকে আগত সংগ্রামী ও সমাজের আমুল পরিরবর্তনকামী মেয়ের] । 
১৯৪০ সনে লক্ষৌতে ভারতের সব প্রদেশ থেকে আগত ছাত্রশ মেয়েদের একটি 
সমাবেশ হোল । এটি ছিল ছাত্রদের প্রথম সারাভারত সম্মেলন । এঁদক 
থেকে ইতিহাসে এর একটা স্থান অবশ্ঠই আছে, লক্ষৌ-এর বড়াদারণ 
ন।মক একটি বিখ্যাত ভাক্কর্্যমণডত স্থানে সেদিন যেসব অল্লবয়স, ও উজ্জ্বল 
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দীপ্টিশালশ মেয়েদের দেখেছিলাম তাদের কথ এখনও মনে পড়ে ৷ শ্রীযুক্ত' 
সরোদিনৰ নাইডু, যিনি ছিলেন যৌবনের ধাত্রী এবং নিজে যিনি কখনও 
যৌবনোত্তর হননি-_-তিতিনিই উদ্বোধন করলেন এই সম্মেলনের ৷ তার বাগ্মিতা 
ও কবিত1 সবই যেন অনলবর্ষশ । তিনি এ মেয়েদের বললেন "দেশের 
ভবিগ্তৎ তোশমাদেরই হাতে, যদি তোমর গৃহাভ্যন্তরের একঘেয়েমী অলসতীয় 
জীবনের অপচয় না! করে৷” । বললেন “ছাত্রদের সঙ্গে সম্মিলিত হও এবং 
দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান প্রবাহধারার সঙ্গে যুক্ত হও," এঁ সভায় সভা- 
নেত্রীত্ব করবার সম্মান আমি পেয়েছিলাম । আমি তাদের বলেছিলাম ফাাসি- 
বাদদের বীভংসতার কথা-যা ছিল সাত্রীজ্যবাদেরই চুড়ানস্তরূপ। ফ্রাঙ্কোর 
ফাশসিবাদের বিরুদ্ধে স্পেনীয়দের অভূতপুধ বিক্রমশালী সংগ্রামের কথা, 
আর তার নেও লা-পাসিওনারিয়, যিনি ছিলেন পৃথিবীর নারীজাতির 
গোৌরব-_-এসব কথ বলেছি । আর তা ছাড়! এই ফ্যাসিবাদের গণিত স্তব্ধ 
করার জন্ম ইউরোপ থেকে চীন পর্যন্ত যে অভূতপূর্ব ও গুরুত্বপূর্ণ এঁক্যবদ্ধ স্রণ্ট 
গড়ে উঠেছে-_তার কথাও বললাম । এই সম্মেলন ওখানে একটি সুগভশর 
প্রভাব বিস্তার করেছিল 1 দীর্ঘকাল পরে যখন আমি পার্লামেন্টে প্রবেশ 
করি, মনে পড়ে তখন আ্রীরামমনোহর লোহিয়। একদিন আমায় বলেন, তিনি 
নাকি সেই লক্ষৌ-এর ছাত্র সম্মেলন দেখেছিলেন এবং আজও সেকথ' 
তার মনে আছে । আমি নিজে একবার কালক। মেইলে কলকাত1 আসার 
পথে আসানসোলে উপরের বার্থ থেকে এক মহিলা আমাকে খুব লক্ষা 
করছেন দেখলাম, এতে একটু অস্থন্তি বোধ করছিলাম । মহিলাটি আর চেপে 
রাখতে পারলেন না । নশচের বার্থে নেমে এসে আমার মুখোমুখি বসলেন, 
একট্রু ছিধার সঙ্গে জিজ্ঞেন করলেন, 'আচ্ছ। আপনিন কি কখনে? লক্ষো-এ 
ছাত্রী সম্মেলনে গিয়েছিলেন ? বললাম, হ্যা গিয়েছিলাম তো! সঙ্গে 
সঙ্গে ভাবতে লাগলাম মহিলাটি কে। উন্টেতিনিই জিজ্ঞাসা করলেন 
“আপনি কি রেণু চক্রবর্তী ? উত্তরে বললাম “হ্যা। তার নাম জিজ্ঞেস 
করতে বললেন, “শকুস্তলা কিদোয়াই' । এখন তিনি দিল্লীর জামিয়! 
মিলিয়া বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ভাইস: চান্সেলারের পত্ী। ভাবছিলাম সেই 
প্রথম সারাভারতে ছাত্রী সম্মেলনে সমাজের কত বিভিন্ন স্তর থেকে কত 
মেয়েই না এসেছিল । 


লক্ষৌ সম্মেলনে একট! মজার ব্যাপারও ঘটেছিল । হিন্দ আইনকে 
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বিধিবদ্ধ করার বিরুদ্ধে একট জনমত তখন দেখ! দিয়েছিল, এ বিষয়ে 
সম্মেলনে একট প্রস্তাব নেওয়া] হয় । প্রস্তাবের উপরে উত্তেজিত বস্ততারত 
কনক দাসগুপ্চের একটি ছোট পাখির মতন চেহারাটি ও তেজ দেখে খুবই 
আমোদ পেয়েছিলেন এবং খুব খুসও হয়েছিলেন! এর পর দিল্লীতে সার! 
ভারত জাতণয় ছাত্র সম্মেলন হয় । লক্ষৌতে যে ছাত্র সংঘ প্রতিষ্টিত হয়, 
শুধু বাংলায় নয়, বন্ধে ও পাঞ্জাবে এবং অন্যান্য স্থানেও ছাত্রী সংগঠন হতে 
থাকে । অনেকের নাম আমার মনে পড়ছে। নাগ্নিস বাটিওয়াল', 
পেরিন ভারুচ?, শান্ত! গান্ধশ, কনক দাসপ্ুপ্1, গণতা রায়চৌধুরশ এবং আরও 
অনেক অল্বয়সশ মেয়ের] মহা! উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে সর্বত্র ঘুরে ছাত্রীদের 
সংগঠিত করতে লাগলে? । 

সে সময়ে এইসব ছাত্র মেয়েরাই ছিল মহিলাদের মধ্যে শিক্ষিত অংশ । 
মহলাঁদের নানাবিধ সম্সস্যা থেকে এরা কখনও দূরে থাকেনি । যেসব ছাত্ী 
নেত্রীরা বুঝেছিল তাদের ছাত্রজশীবন, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বর্তমান 
পরিবেশে খুব বেশ দিনের জন্য নয়, আজ তাদের ধন্যবাদ জানাতে হয়। 
এরা বুঝেছিল ভারতের সাগর সমান বিশাল নিরক্ষর মহিলাদের মধ্যে 
তারাই একটু লেখাপড়! শেখার সুযোগ পেয়েছে । তাই নারী সমাজের অন্য 
সমস্ত সমস্যা থেকে তাদেরও রেহাই নেই__একমাত্র শিক্ষাপ্রাপ্থির সুযোগটুকু 
ছাড়! । অতএব এই বিশাল নারশসমজকে সংগঠিত করার সবিশেষ 
গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা তাদের গ্রহণ করতে হবে । প্রায় সর্বই মহিলা আন্দোলন 
গড়ে তোলার কাজে অল্পবয়সী ছাত্রী নেত্রীরাই বহুল পরিমানে দায়িত্ব 
নিয়েছে । ছাত্র আন্দোলন ও মর্দহল! আন্দোলনকে যে সব ছাত্রী নেত্রী 
দুটিকে পৃথক অস্তিত্বররূপে দেখেনি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এরাই মহিল1! আন্দোলন 
গড়ে তোলে । অবগ্ঠ ছাত্রী সংগঠনের কাজ শুধু ছাত্রদের মধ্যেই থাকবে 
এরকম মতবাদও ছিল । এই সমগ্ার সমাপি ঘটে ছাত্রীদের পৃথক সংগঠন 
তলে দিয়ে এ, আই, এস, এফ এর মধ্যে সোজাসুজি মিশে যাবার মধ্য 
দিয়ে । 

বাংলা, বোম্বাই ও পাঞ্জাবে সংগ্রামশ মহিল1 গণসংগঠনের পত্তন এদের 
দ্বারাই হয়েছিল । বাংলাতে তে। সব জেলাতেই এরকম হয়েছিল । 

পাঞ্জাবে পেরিন ভারুচা, লিট! রায়, পূরণ মেহতা, শশল' ভাটিয় ছাত্রী 
আন্দোলনের সঙ্গে এসে গেল । কিকরে ছাত্রীদের সংগঠিত করতে হবে 
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এরাই সে চিন্তা শুরু করে । ছাত্রদের তখন কোন পুথক সংগঠন ছিল না । 
কিন্ত কিছু ছাত্রীদের নিয়ে ছোট একটি সমিতি ছিল । ১৯৪০ সনে লিট্রে' 
রায় তার সভানেত্রী হয় ।. সে সময়ে জেড এ আমেদ, সাজ্জাদ জাহির, 
করণ সং মান এর সবাই কমিউনিনস্টদের শিক্ষ| ক্লাশে (স্টাডি সার্কেল ) 
আসতেন । সে সময়কার বিপদের ঝুঁকি নিয়েও এ মেয়েরা এদের 
পড়ানোর ক্লাশে যোগ দিত, এর] কিনা, ফতেটাদ এবং লাহোর কলেজের 
ছাত্রদের মধ্যে কাজ শুরু করে । অনেকে মেয়েদের কমনরুমে গিয়ে পুন্তিকা, 
প্রচারপত্র এবং বই বিলি করতে যেত । এসব তখন নিষিদ্ধ পত্রপত্রিক' 
ছিল, লায়ালপুর ও রাওয়ালপাগুতে ছাত্রী সংগঠন গড়ে উঠলে! । 

১৯৪১ সনে দিল্লীতে ২০,০০০ ছাত্রদের একটি বিশাল শোভাযাত্র! হয় । 
এতে বহু সংখ্যক ছাত্রীর ছিল । কমিউনিস্ট সদস্য! সরল? গু৪%ও তাতে 
ছিলেন । এর। সবাই বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে বেরিয়ে আসে এবং আন্দ।মান 
শন্দ সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী করে । 

ছাত্ররা আরও একঠি কাজ তখন করতো । এর! সাধারণভাবে 
শিক্ষিকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করত। অনেক মিউনিসিপ্য।ল স্কুলের 
শিক্ষিকাদের কাছেও যেতে। । দেশের বহু জায়গায় মহিলাদেরও মিটিং, 
সম্মেলন ইত্যাদি হতে শুরু করলে? । 

এই সময়ে দ্ুতিক্ষ শুরু হয় । ু্ধের কালে ছায়া খাছ্যের দোকানের 
সামনে বিরাট লাইনের কপ নিল । শশল ভাটিয়। গান লিখতে ও গাইতে 
শুরু করলেন । এ গান ছিল এ লাইনে দাড়ানো ক্ষুধাক:তর মেয়েদের 
কাছে তাঁর আশার বাণী। স্বতপ্র ভগতের দেওয় মর্স্পশী স্বরে বাংলার 
দুতিক্ষের কাহিনী শশল। মেয়েদের কাছে গেয়ে শোনাতো। যা তাদের হৃদয় 
ছুঁয়ে ছুয়ে যেতো | এই সব প্রাত্যহিক জীবন কাহিনী নিয়ে কত না নাটক 
দিলখেছে এবং নিজেরাই অভিনয় করে দিয়েছে । সাথে সাথে পার্টির ফ্টাডি 
ক্লাশগুিরও জনপ্প্রিয়ত বাড়তে থাকে । 

বাংলায় এই স্ময়ে যশোরে একটি ছাত্র সম্মেলন হয় । খুব বড় সমাবেশ 
হয়েছিল । ছাত্রী আন্দোলন যে কি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল এ সমাবেশ 
দেখে ত1 বোঝ গেল । তখনও কিন্ত ছাত্রীদের বাইরে গিয়ে কাজ করায় 
সম[জের বাঁধা যথেষ্টই ছিল ৷ প্রায় প্রতিটি মেয়েকেই এনিয়ে বাড়ীর 
সঙ্গে মতান্তর ও রাগারাগি সহ করতে হোত । অনেক মেয়েকে তোে। অবস্থা 


১৪ নারশ আন্দোলনে কমিউননস্টর! 


অসম্ভব হবার জগ পরিবার ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে । নণ হলে কাজ করতে 
পারতে! না । এতে বোঝ! যায় এ সব মেয়েদের রাজনৈতিক চেতন, একাজে 
যার নির্দেশ তার পেয়ে যেতো । 

১৯3০ সনে কনক দাসগুপ্তকে কুটিশ সরকার বাংলার বাইরে বাহিষ্কার 
করেছিল । ছাত্রীসংঘের দায়িত্ব তখন কল্যাণী মুখাঁজীকে নিতে হেল । 

১৯৪১ সনে পাটনায় ছাত্র সম্মেলন হয়, তখন ছাত্রী সংগঠনের সদস্য সংখ্যা 
৫০,০০০ হাজার । কলকাতা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, পাটন1, রাজশাহী, ধাকুড়। 
এবৎ অন্য সবত্র 'এই সংগঠনের শাখা স্থাপিত হয় । কনক দাসগুপ্ধ ও কল্যাণ 
মুখাজী ছাড়াও কত ছাঁত্রী নেত্রীর 'এদে গেল । কলকাতায় অলকা মজুমদার, 
শোভ1 রায়, শান্তি সরকার, পাবনার প্রতিমা দাসগুপ্ু, রাজশাহীর প্রশতি 
সরকার, বরিশালের বাণ দাসগুধ, আর যশোর থেকে সগ্ঠ চলে এলে? এদের 
মধ্যে সর্বকনিষ্ট। গীত! রায়চৌধুরী, পরে সে গীত। মুখাজী হয়েছিল । 

জাতীয় জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গন জুড়ে স্বাধীনতার আন্দোলন ৩খন বেড়ে 
চলেছে । ৬ট! বোঝ গেল, যেরূপ দ্রতগিততে ফ্যাসিউর। এগিয়ে এসেছে 
তাঁদের ঠেকানোর জন্য দেশের জনসাধারণের সমাবেশ ঘটানে! বুটিশ রাঁজদের 
পক্ষে অসম্ভব । উল্টে বরং তার। ৯৯৪২ এর ৯ই আগস্ট তারিখে গান্ধশীজশীকেই 
গ্রেপার করে বনল । দেশের প্রায় সব নেতাদদেরই জেলে আটক করলো ৷ 
“ভারত ছাড়ো” আন্দোলন বৃটিশের বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বতংঃল্ফর্ত ক্রোধের 
রূপে ফেটে পড়লে! । সরকার মিটিং এর উপর নিয়ন্ত্রণ চালু করলে] । 
জনতার উপরে ছেড়ে দেওয়া হোল বল্সাহশীন অত্যাচার । গান্ধীজীর আটক 
ও অন্যান্য কংগ্রেস বন্দীদের গ্রেহ্তঠবের বিরুদ্ধে ছাত্র ফেডারেশন স্বাইকের 
ডাক দিল । কমিউনিঞ্ঠ পার্টি ডাক দল অবিলম্বে নেতাদের ছেড়ে দেওয়' 
হোক । তাদের সঙ্গে সরকার আলোচন। সভায় মিলিত হোন, কি করে 
জায় এঁক্যের ভিত্তিতে জাতথয় সরকার গঠিত হতে পারে তার উপায় "স্থির 
করা হোক । কারণ একমাত্র জাতীয় সরকারই ফ্য।সিষ্টদের উদ্ধত আক্রমণ 
সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করতে পারে । কমিউনিষ্ট পার্টি নিজেরাই 
কংঞেস ও মুসলিম লশগের এঁক্যবদ্ধ হবার জন্য প্রচার করতে লাগলে! । 
কারণ এটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে এবং ফ্যাসিবাদ 
রুখতে হলে এটাই একমাত্র পথ । কমিউনিষ্ট মেয়েরাও এই প্রচারে 
নামলেন । একদিকে জাতীয় এঁক্যের ভিত্তিতে জাতনয় সরকার গঠনের 


প্রথম নবজাগরণের সাড়। ১৫ 


প্রয়োজনে জাতীয় নেতাদের মুক্তি, অপর দিকে বাংলাদেশকে দ্রুত দৃঙিক্ষের 
কবল থেকে রক্ষা! করা, তাছাড়া "যুদ্ধের প্রচেষ্টার নাম করে জনসাধারণের 
উপর নিরর্থক অত।চারের বিরুদ্ধে দাড়।নে_-এসবই ষেন একসঙ্গে কমিউনিষ্ট 
মেয়েদের উপরে এসে পড়লে? এবং এক বিপুল কর্মোছ্চমের পথে তাদের ঠেলে 
নিয়ে চললে] । 

কমিউনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা ১৯৪২ সনের ২ মাস বাদে উঠে 
গেল । বাংলায় প্রথম পার্টির প্রাদেশিক মহিল? ফ্রন্ট গঠিত হোল । 

কমিউনিষ্ট মেয়ের। পুর্ববণিত কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে এলে এবং এ কাজে 
আম্মনিয়োগ করার জন্য মহিলাদের সংগঠিত করতে লাগলে । এ কাজে 
কমিউনিষ্ট মেয়ের প্রতোকটি বাড়শ বাড়ঈ ও দ্ৃয়োরে দ্বয়োরে উপস্থিত হতে 
লাগলে । দণজ। খুলে মেয়ের! বেরিয়ে এলে আমার তাদের বোঝাতে চেষ্টা 
করতাম ঘে বর্তমান বিপদের অবস্থায় আমর] চুপ করে বসে থাকতে পারি না। 
আমাদের দেশকে রক্ষা ও আমাদের সম্মানরক্ষাএতে। আমাদেরই করতে 
হবে। এতে আমাদের স্বানভরত] চাই । তাই জাতীয় সরকার গঠনের 
জন্য জাতীয় এক্য গড়ে তোলার কাজে আমাদেরও সাহায্য করতে হবে । 
(সেই সরকারই পারবে সমস্ত জাতিকে একত্র সমবেত করতে 1? এই জন্তই 
জ[তশয় নেতাদের মুক্তি আমাদের পেতেই হবে । 


দ্বিতীয় পারিচ্ছেদ 


যুদ্ধ-আ।তক্কের মে।কাবিল।য় 


১৯৩৯ এর সেপ্টেম্বর মাস। সারা পৃথিবীকে আতঙ্কে কীপিয়ে শুরু হল 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । কয়েক মাসের মধ্যেই ৯৯৪০ এর মাঝামাঝি নাগাদ 
ইওরোপের অধিকাংশ দখল করে নিল হিটলার বাহিনী । ১৯৪৯ এর 
গ্রীন্তকালে আক্রান্ত হল সোভিয়েত রাশিয়াও | চতুদিক থেকে একযোগে 
আক্রমণ । যেমন অভূতপুবৰ এই আক্রমণ, তেমনি অভ্ভূতপুর ৯০০ 'দিণ ধরে 
অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদের বীর নর নারীর দ্বর্ধ্ধ প্রতিরোধ । 

হিটলার রাশিয়াকে শুধু জয় করতে চায়নি, চেয়েছিল £&কেবারে নি শ্চজ, 
করে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে । তাই আবাল-হুদ্ধ-বনিতা নিধিশেষে দলে দলে 
নিরীহ মানুষকে পশুর মত গাদাগাদি করে নিধমভাবে মেরে ফেলেছে গা।স 
চেম্বারে ঠুসে দিয়ে । 

পুরুষর! যুদ্ধে গেলে মেয়েয়া যে শুধু ক্ষেতখামার কল-কারখানাই চালু 
রেখেছে তা নয় । তার। লড়াইয়ের হাঁতিয্ারও তুলে নিয়েছে হতে । 
হাজারে হাজারে সোভিয়েত বালিক। আর নার গেরিলা মুদ্ধের সৈনিক হয়ে 
অসম সাহসে, মরণজয়শ নিভ কতঞ্যম লড়েছে, যে বীরত্বের তুলনা! নেই কোন 
দেশে বাকালে। 

এই বশর নারীদের বীধের প্রতীক হয়ে রইল জয়া কসমভেমইয়ানস্কায়া । 
বাতিক] জয়), বালক শুর'-দ্টি ভাইবোন দ্বই দুর্ধধ গেরিল। ভয় জানেনি, 
মৃত্যু মানেনি, অত্যাচার গায়ে মাখেনি । তাদের হাতে পদে পদে পর্মুদস্ত 
হয়েছে ববর নাংসশী শক্তি । অবশেষে ধর) পড়ে জয়! বাচিকা 
বন্দিনীর ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার চলেছে দিনের পর দিন, তার 
নজির দ্বন্য়ার বর্বরতার ইততিহাসেও নেই । তবু মুখ খোলেনি বালিকার । 

ইওরোপের অন্যপ্রান্তে, ফ্রান্সে তখন আরেক ইতিহাস রচনা করে চলেছেন 


যুদ্ধআতঙ্কের মোকাবিলায় ১৭ 


সেখানকার গুপ্ত বাহনসর নার সৈনিকরা-ড্যানিয়েল ক্যাসানোভা যাদের 
অশ্থতম] শহীদ । আমেরিকার পুকপনিতে ৯৯৩৮ সনে অনুষ্টিত মুব কংগ্রেসে 
ড্যানিয়েল ক্যাপানোভার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল আমার । 

গুপ্ধ বতিনশর প্রথম সারির পেছনে থেকে হাজার হাজার নারশ টনিক 
অদম্য সাহসে, অমিতবীধে লড়েছে। কোন ম্বদ্ধে এত বেশশ সংখ্যায় 
নারীদের যোগদান এই প্রথম এবং এক ইতিহাস । হিটলার নীতিতে 
শরীর] শুধু রামাখর এখব সন্তান ধারণেরই যোগ্য । ফরাসঈ দেশে সেই 
নারীদের কাছেই বিপ্বুলভ।বে লাঞ্চিত, বিপর্যস্ত হতে লাগল হিটলারের 
বাহ্নী । স্বভাবঃহ স্বাতত্ত্র এবং প্রশ্নতিকামশ নারীর ঘ্বৃণিততম শক্র হল 
প্রগাতি বিরে।ধন, স্থাতন্ত্র)-হন্তাঁ, ববর অতাশচারশ নাংসীবাদ । 

এক দিকে ইওরোপে দেশের পর দেশ জয় করে »৮লেছে নাংসধ বাহিনগ । 
সঙ্গে সঙ্গে চলেছে নিভীক মানুষের মরণ-জয়শ সংগ্রাম । এশিয়ায় মাথ। 
তুলেছে জাপানী ফা।সিবাদ--তার বিরুদ্ধে চলেছে টনের মানুষের গণ 
প্রতিরোধ । 

ইওরোপ, এটিয়ান্ধ জীগ্রত জনতার বুকের আগুনের হক্ষী এসে পৌছেছে 
ভাতের মানুষের বুকেও । 

জাপানীীর1 দক্ষিণ-পুধ দিক দিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে । ১৯৪১-এর 
ডিপেম্বর মাসে বিশ্বযুদ্ধ এশিষীয় ছড়িয়ে পড়ে । 

জাপানীর ঞরমশঃ ভারত সঈমান্তে এগিয়ে আসে । আমাদের সামনেও 
আসে যুদ্ধের সংকট । থুঁচশ শক্তি পিছিয়ে এসে বঙ্গ দেশে খাটি স্থাপন করে 
আসাম-বাংল। ফ্রণ্টে ঘুদ্ধ চালাবার জন্য । যুদ্ধের কৌশল হিসাবে উপকূল 
ভাগের সব নৌকা ধ্বংশ করে ফেলা হয়, চাষ-বাস নিষিদ্ধ হয় । জাপান 
রেঙ্থুন অধিকার করার পর, রেস্কুণের চাঁলও না পাওয়া যাবার সম্ভাবন। দেখা 
দেয় । হাজীর হাজার মানুষ বেকার হয় । সেইসঙ্গে মজ্ৃত্দার, স্বুনাফা- 
খোরর। তৎপর হল । মানুষের নিত/ব্যবহাধ দ্রব্যের সামান্ত যা জোগান 
ছিল, তা গিয়ে তার্দের গোপন শুদাম জাত হয়। একে অভাব, যেটুকুও 
পাওয়! যায় তারও দাম আকাশ-ছোয়! । যুদ্ধের শংকা, খাগ্য-বন্ত্র-জ্বালানীর 
অভাব মিলে এমন একটা বিপর্বস্ত অবস্থার সৃষ্টি হল-_য। ভারতে আর কখনও 
হয়নি । 

তারপর মিত্র শক্তির মিলিত বাহিননও দলে দলে এসে জমায়েত হতে 


ম- ৭ 


১৮ নারী আন্দোলনে কমিউনিস্টর' 


লাগল । দেশের নান। জায়গায় বিমানক্ষেত্র তৈরস হতে লাগল । সৈন্যদের 
জন্য রসদ সংগ্রহের ফলে আরে। খাগ্ভাভীব হল । চালের দাম আরো বাড়ল, 
তা বাজার থেকে উধাও হতে লাগল কালে।-বাজারশদের কুপায়। এক 
অকল্পনীয় অবস্থা । কতমানুষ না খেয়ে মরল, বন্ত্রের অভাবে লজ্জায় 
আত্মহত্যা করল কত নারশ তার হিসাব নাই ৷ 

তার ওপরে বুটিশ ও মার্কিন সৈন্বদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নারীর ওপর 
অত্যাচারের সংবাদও আসতে লাগল । যুদ্ধকালীন সেন্সর ব্যবস্থার দৌলতে 
এইসব খবর সংবাদপত্রে ছাপা হত না । নোয়াখালির গ্রামে ঘটিত একটি এই 
রকম অত্যাচারের কাহন জানান শ্রীমতী সবশশীল। মিএ ও তার কর্শীদল, ধার! 
পরে মহিল1 আম্মরক্ষ! সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন । আমর] মহিলাদের 
সই সংগ্রহ করে একটি স্মারকলিপি বড়লাটের কাছে পাঠাই । 


জাপানশ আক্রমণ এশিয়ে আসতে থাকে । ২০শে ডিসেম্বর কলকাতায় 
প্রথম জাপানী বোম। পড়ে । এক সপ্তাহের মধ্যে পড়ে পাঁচলর ৷ অন্যান্য 
জ।য়গ থেকেও বোম! পড়ার খবর আসতে থাকে । অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখা- 
পণ্তনম এবং কাঁকিনাড়ায়ও বোমা পড়ে । 

প্রথমবার বোমা পড়তেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে । 
শহর ছেড়ে যাবার হিড়িক পড়ে যায় । যেরকম যান হাতের কাছে পাওয়! 
যাঁয় তাই ধরে পাগলের মত দিক-বিদিক জ্ঞান-পুন্য হয়ে মানুষ ছোটে গ্রামে 
গঞ্জে মফস্বল শহরে যেখানে বোমার ভয় কম ৷ ঘর বাড়ী ছেড়ে এমনি দিশে- 
হার! ছোট জান! ছিল ন। ভারতের । এএ এক অভাবনীয় ব্যাপার । শহর 
প্রায় শুন্য হয়ে গেল । যাওয়া হল না শুধু নিম্নবিত্ত আর খেটে-খাওয়া 
মানুষদের । কলকাতার মাঠি অাকড়ে থাকতেই হল তাদের । কুজি 
রোজগার ছেড়ে গেলে খাবেই বা কি, আর খাওয়াবেই বাকি? তাই রয়ে 
গেল বস্তির মানুষ আর গরীবের দল । 

এর মধ্যে অনলস কাজ করে চলে আমাদের কর্শীরা । এই ছত্রখান আর 
সন্ত্রাসের অবস্থার মধ্যেও এদের বিয়ে হয়েছে কি না, ছেলেপুলে কটি এমনি 
ধার' প্রশ্নের সন্তুখখন হতে হয়েছে । আশ্র্য! আজীবন অশিক্ষা, কুসংস্কার 
আর আখঢাক। গণ্ডশকাট। জীবনের মধ্যে থেকে এই মেয়েদের মনগুলিও 
এর*দে] পঞ্ছলের মতই হয়ে গেছে । আমর! ঘরে ঘরে যাই সকলের সঙ্গে বিনা 


পুদ্ধ-আতঙ্কের মোকাবিলায় ৯৯ 


সঙ্কোচে কথা বলি দেখে ওর! আমাদের আলাদ) একট জাত ভাবত । 
আবার সহানুভূতিও পেয়েছি । কারণ আমর এদের সঙ্গে আলোচন। করেছি 
খাছ সমস্যা নিয়ে, জাপান বোমার হাত থেকে বাচার সমস্যা নিয়ে, দেশ 
রক্ষার প্রশ্ন নিয়ে অর্থীং যা! এদের, এদের পরিবার আর সন্তানদের রোজকার 
জীবনের সাথে জড়িয়ে ছিল, সেই সব অত বাস্তব, অতিত জীবন্ত তখনকার সব 
সমস্যা নিয়ে। অনেকেই আমাদের আঞ্চলিক সমিতির সদস্যও হলেন। 
আবার দেখ! মাত্র অনেকেই তাড়িয়েও দিতেন । পুরুষের! অনেক অশালীন 
মন্তব্য করতেন ; বাড়শর মেয়েদের আমাদের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করতেন । 
এর মধ্যে কাজ কর কত যে কঠিন ছিল তা আর কি বলব । তরু পিছিয়ে 
থাকেনি কাজ । আমাদের কর্ধী মেয়েদের ধৈধ ও পারশ্রমে ত। এগিয়েই 
গেছে । 

বিশেষ করে এই জন্য যে, তারা বুঝেছিলেন পারিস্থিতি যেমন কঠিন, 
সমধ্যাও তেমনি গুরুতর ; তাই মেয়েদের এসব বুঝিয়ে বলতেই হবে_এ কাজ 
ধতই কণ্িন হোক আর নিজেদের যতই কষ্ট হোক কাজ চালিয়ে যেতেই হবে, 
'এবং গেছেও । 

মারেক দিক থেকে এল আক্রমণ । তখন “ভারত ছাড়” আন্দোলন 
চলছে । আন্দোলনকারীরা বলতে লাগলেন_তাদের এই আন্দোলন 
জাতীয়তার আন্দোলন । যেহেতু, তার! ম্ুদ্ববর্জন ও মুদ্ধের প্রচেষ্টাকে 
বানচাল করে ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়ছেন । এই জাতীয়তাবাদশর! 
আমাদের বিরুদ্ধে জোর প্রচার চালাতে লাগলেন যে কমুযনিস্ট মেয়েরা এই 
ভারত-ছাড় আন্দোলনে যোগ ন1 দিয়ে জাপানশীদের বিরুদ্ধে ভাঁরত-রক্ষার 
আন্দোলন চালাচ্ছে, অতএব তার! জাতীয়তা-বিরোধী । এই জাতীয়তা- 
বাদ দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশ বিষোদ্গ।রশ ছিল ফরোয়ার্ড বক | 
তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল জাপানঈদের সাহায্যে ভারত উদ্ধারের জন্য স্বয়ং 
নেতাজন সুভাষচন্দ্র আসছেন জাপানী বাহিনীর সঙ্গে । সৃতরাং এই সব 
দলের উগ্র এবং বঢ প্রচারের মোকাবিল। কিভাবে যেআমাদের কর্মীদের 
করতে হয়, তা বর্ণনার অতীত । দৈহিক আক্রমণ থেকেও বাদ পড়েনি 
তারা । 

আমর! যে শুধু ফ্যাসীবাদের কবল থেকে ভারতকে বাঁচাবাঁর জন্য 
লড়ছিলাম তা নয়; সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা! গান্ধীর মুক্তির জন্য এবং জাতীয় 


২০ নারী আন্দোলনে কমিউনিস্টর। 


সংহতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যও আন্দোলন 
করে যাচ্ছিলাম । কন্ত জাতীয়তাবাদীর! সে সব আমলেই আনেনি । 
এই সময়েই একদিকে চলে স্তালিনগ্রাদের মুদ্ধের এক গৌরবময় অধ্যায় ; 
আর একদিকে ভারত সীমান্তের দিকে জাপানশীদের অগ্রগতি । ভারতের 
মেয়ের রুদ্ধ-নিশ্বসে আর মুগ্ধবিস্ময়ে শোনে ভ্তালিনগ্রা ফ্রণ্টে, ইস্পাত- 
কারখানার কর্ধী অল কোবালোব! ও তার মত হাজার হাজার নারীর আত্ম- 
দানের কথা জ্ঞাত অজ্ঞাত অ।রে। কত কোবালোভার রক্তের অবদানের কথা। 
মুদ্ধের প্রথম ক'দিনেই প্রাণ হারায় অগণিত পুরুষ, নারী, শিশু । কিন্ত তার 
পর ফ্যাসশ শক্তিকে থামতে হয় । শুধু থামতে হয় ন1, ফ্যাসীবাদের সমাধি 
রচিত হয় স্তাঁলিনগ্রাদের মাটিতে, লাখো বলিষ্ট প্রাণের রক্তের মুল্যে । 
স্তালিনগ্রাদের জয় হয়, জনগণের জয় হয়। স্তালিনগ্রীদের জয় শুধু থে 
সোভিয়েট রাশিয়ার জয় তা নয় । এই জয় ভারতের ইভিহাসেরও মোড় 
ঘুরিয়ে দিয়েছে । ফ্যাসি শক্তির পরাজয় এখানে ন1 ঘটলে, হিটলারের 
বুটের তলায় ভারতের পিষে মরার সম্ভাবন! যথেষ্ট ছিল । 
রাশিয়ার নারীদের এই দৃষ্টান্তে আমরা ভারতের নারীরাও প্রাণ পাই, 
উদ্দণপ্ত হই ৷ সভায় সভায় এই কথ] আমর! শোনাই__বলি, রাশিয়ার মেয়ের! 
যদ পারে, আমর। ভারতের মেয়েরা কেন পারব না! বনু গান বাঁধ। হ্য়, 
ছোট ছে।ট নাটক লেখ হয়, অভিনীত হয় মানুষের পু শক্তিকে জাগ বার 
জন্য ৷ প্রথম প্রথম সভায় সমিতিতে মেয়েদের আনাই কঠিন ছিল: আরে। 
কঠিন ছিল বেশীক্ষণ কোন বিষয়ে তাদের মন বসান । আমাদের কনর 
খখ্যাও তেমন বেশি ছিল না তরু নান] প্রতিকিলঙ। মধ্যে সেই অল্প 
সংখ্যক কণীরাই ঘুরে ঘুরে মহিলাদের বোঝানর কাজ করে যান অটুট ধৈধের 
সঙ্গে । কোথাও সভ হবার কথ। হলে তার] প্রতিটি বাড়ীতে যেত, একবার 
দ্রবার নয বহুবার । শেষ মহুত পন্ত ডেকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হত সভায় । 
শিশুদের সঙ্গে নিয়ে আসতেন মহিলাপ্র1।। শিশুদের কান্নায় সভার ব্যাঘাত 
হত । মহিলাদেরও মন চলে যেত অল্পক্ষণের মধ্যে ; তারা নিজেদের মধ্যে 
গল্প-গাছ। করতে আরম্ভ করতেন । নাটক অভিনয় আরম্ভ হলে তার চুপ 
করতেন । তাই নাটকাদি দিয়ে চোখের মাধ্যমে তাদের অবস্থা! বোকান 


আর ছ্্প করানো-এক টিলে দ্বই পাখী মারার কাজের ব্যবস্থা করতে 
হয়। 
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ধরে ধরে অবস্থার উন্নতি হল । পাড়ায় পাড়ায় সমিতি গড়ার কাজ 
আরম্ভ হল, কারণ নিজের পাড়! ছেড়ে বেশ দূর যেতে পারতেন ন। 
মহিলারা । সমিতিতর জন্য উৎসাহী কর্মও পাওয়। যেতে লাগল । খা্চ 


পরিস্থিতি ক্রমশ আরে! খারাপ হওয়ায় মহিলার আরে। সক্রিয় হলেন । 


৯৯৩২ সনের মধ্যে বরিশালে সাতটি আত্ম-রক্ষা সমিতি স্থাপিত হয়। 
এই সমিতিতে মহিলাদের প্রাথমিক চিকিংস! ও লাঠি খেলা শেখান হয় । 
ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরে বন্ছু বৈঠক হয়। এই সব বৈঠকে ফ্যাসী- 
বিরোধ সপ্গ্রামে দেয়েদের ভূমিকার কথা আলোচিত হত । রাশিয়া! ও 
চীনের মেয়েরা এই সংগ্রামে যে ভূমিকা পালন করেন, তার ওপরে বিশেষ 
জোর দেওয়! হত । উত্তরবঙ্গের পাবনাভে প্রভাত-ফেরন, প্রদর্শনী এবং সভা 
সমিতির আয়োজন করা হয়। হুগলি, বালি, ইছুড়। ও ২৪ পরগণার 
মহেশতলায় আত্মরক্ষা! সমিতি গঠন করণ হয় । পরিস্থিতি যে কত সংকট- 
জনক ত বোঝান ও প্রচারের কাজ অব্যাহত থাকে । 

'এই পরিপ্রেক্ষিতে নেতৃস্থানীয় সক্রিয় মহিলাদের একটি সভা হয় । 
উপস্থিতদের মধ্যে আমার যতদূর মনে আছে, ছিলেন কমল! চ্যাটাজি, 
মণিকুত্তল1 মেন, এল] রীড এবং আমি । শহর এলাকায়, গ্রামে, বস্তিতে যে 
সব সমিতিশুলে। বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছটিয়ে গড়ে উঠছিল, সেগুলিকে 
সংহত করে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ইতিমধ্যেই অনুভূত হচ্ছিল । নুতন 
নৃতন এলাঁক থেকে ডাকও আসছিল । অতএর মিল? আত্মরক্ষা সমিতির 
একটা সংগঠন কমিটি নিযুক্ত কর!র সিদ্ধান্ত গহত হল । এও ঠিক হল যে 
শ্রীমতশ এন। রীডুই আমাদের প্রথম সংগঠন সম্পাদক! হিসাবে কাজ 
করবেন । আরম্তটি নেহাংই সামান্য । সংগঠন কমিটির অফিসটি হল শ্রীমতশ 
রডের বাড়তেই । সমস্ত বঙ্গদেশ জুড়ে সম্ভতাবিত বিরাট একটি গণ- 

ংগঠনের প্রথম বাজটি এভাবে উপ্ধ হল । 


মহিল। আত্মরক্ষা সমিতির কাজ অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত জেলায়, 
এমন কি গ্রামের অভ্যন্তর পর্যন্ত । প্রথম যখন বঙ্গদেশে জাপানশ বোম। পড়ে, 
সুরক্ষ। ব্যবস্থার প্রশ্নটি আত তীব্রভাবে অনুভূত হয়। মিল! আত্মরক্ষা 


২২ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টর। 


সমিতির কম'র ফ্যাসী আক্রমণের বিপদ সম্পর্কে মহিলাদের বোঝাতে 
লাগলেন; সেই সঙ্গে ইওরোপের নান! জায়গায় ফ্যাসশ-বিরোধ সংগ্রামে 
মহিলারা কিভাবে অসম সাহসের সঙ্গে লড়ছেন__সেই সব কথা শুনিয়ে 
তাদের অনুপ্রাণিত করবার চেষ্টাও হতে লাগল । আমাদের কঙ্ধদের 
বিশেষ করে প্রেরণ! জোগাল সোভিয়েত নারশদের তুলনাহশীন বশর্য ও 
সাহসের দৃষ্টান্ত 

স্বদেশ এবং নারীর মর্যাদা-রক্ষার সংকল্প গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা 
ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় । এবার মহিলার] মন দিয়ে শোনেন, কেনন!, 
তাদের দেশ যে আক্রান্ত তা তার। চোখের সামনেই দেখছিলেন । মহিলার! 
যে শুধু প্রাথমিক চিকিংসা ও আগুন নেভান শিখেই ক্ষান্ত হলেন তা নয়, 
এও তার বুঝতে শিখলেন যে বন্দী নেতারা জেল থেকে ছাড়া না পেলে 
এবং দেশ রক্ষার জন্য একটি জ।তীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করা ন1 হলে, জাপ 
অভিযানকে রুখবাঁর জন্য সমস্ত মানুষকে সংগঠিত কর? সম্ভব হবে না । এর 
জন্য আরও প্রয়োজন কংগ্রেস, মুসলিম লগ এবং অন্যান্য শাতীয় দলের 
মিলন। মানষকে এ সব বোঝান কঠিন হল, কারণ, জাতীয় নেতাদের 
কারাবরণের পরেই ১৯৪২-আন্দোলন এই প্রত্যয়কেই গ্রহণ করল যে ইংরেজ 
এখনও আমাদের প্রভু হয়ে আছে; অতএব জাপানদের বিরোধিতাই 
তখনকার সব চেয়ে বড় কাজ নয় । বড়কাজ হল সব দিক থেকে ইংরেজ 
সরকারকে অচল করে দেতয়া । 

এদিকে যে দেশ ফ্যাসি অধিকারে গেলে বিপদের সীম থাকবে ন', তা 
ও*র। দেখলেন ন' । সে কথ। বলতেশ্গলেই দেশের-শক্র নাম কিনতে হয় । 
দেশের বৃটিশ সাআজ্যবাদ-বিরোধশ সুক্তি সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
করছি বলে চিহিনত হতে হয়। একটি মত হল যে ইংরেজ যুদ্ধে জড়িয়ে 
পড়ে এখন নাজেহাল । এই সুযোগ গ্রহণ করতে হবে । এই মতের শরিক 
ছিলেন প্রধানতঃ কংগ্রেস আর সোশ্যালিষ্টর1, যার! নেতাদের গ্রেপ্তারের পর 
তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং ১৯৪২-এর আন্দোলনের নেতৃত্ত 
নিজেদের হাতে তুলে নেন। আর এক দলের বিশ্বাস হল যে জাপানী 
সাহায্যে এবং নিজে জাতীয় ফৌজ গঠন করে রেঙ্গুন আক্রমণ করতে আসছেন 
শ্রীযুক্ত সৃভাষ চন্দ্র বসু এবং তিনিই ভারতের স্বাধীনতা! এনে দেবেন । এই 
দলের মধ্যে ছিল ফরোয়ার্ড রক ও তাদের সমর্থকর। । এই দুই আগুনের 
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মাঝখানে ধঈণড়িয়ে আমাদের কর্ণদের একথা বোঝাতে অত্যন্ত বেগ পেতে হয় 
যে ফ্যাসিদের হাত থেকে স্বাধীনতা! আসবে না-কারণ ফ্যাসিবাদই হল 
সাআ্রাজ/বাদের করালতম রূপ ৷ ত1 ছাড়! ওর) জাতিতত্বে বিশ্বাস । নিজেদের 
জাতিগত শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস ওদের আস্থিতে মজ্জায় । একবার আমাদের ঘাড়ে 
চাপলে পায়ের তলায় পিষে মারবে । এসব কথ! বোঝান আরে অসম্ভব 
ছিল এই কারণে যে ভারতবাসশ বু দশক থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ে 
আসছে-__যার ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চেহারাটা! ওদের কাছে বড় বাস্তব 
এবং অতি কাছেরও । ফ্যাঁসিবাদ কোথায় কোন দূরে, তকে কেউ চেনেও 
ন1।। কাজেই ফ্যাসিবাদের বিপদ বোঝা জনগণের পক্ষে শক্তই ছিল । 
এতএব কমিউনিস্টদের কুটিশ তাবেদণার বলে মার্কামারা হতে হল । চলতে 
লাগল কমিউনিস্ট-বিরোধিত1 । কমিউনিস্টদের অফিসের ওপর, কম'দের 
ওপর চলতে লাগল হামল1, এমনকি কমিউনিস্ট মেয়েদের ওপরও । এস্ব 
ছিল তখনকার দিনের নিত্য-নৈমিত্তিক থটন) । 

এই পরে নারী-আন্দোলনের কর্মসুচি ছিল তিনটি । এক-_দেশরক্ষ! ; দ্বুই 
জাঙায় নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্টা ; তিন_দ্বতভিক্ষে মরার 
হাত থেকে জনগণকে রক্ষ। করা ৷ 

একদিকে মুদ্ধের সংকট অর্থাৎ মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন এমনিতেই । 
আর একদিকে ভয়াবহ খাদ্য সংকটের করাল ছায়! সার। বাংলার বুকের 
ওপর । তার ওপর জাতীয় নেতারা জেলে । তাদের মুক্তি দরকার ; আরও 
দরকার সাম্প্রদায়িক এক্য বজায় রাখার এবং সেই জন্য হিন্দ্রমুসলিম 
এক্যের ৷ 

এই কাজগুলি হাসিল করতে গিয়ে জন্ম নিল বিরাট এক নারশ 
আন্দোলন । 


এই তিনটি কাজই হাতে নিল-_বাংলার মহিল। সংগঠন, মহিল। আত্মরক্ষা 
সমিতি । সমিতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল জেলায় জেলায়_কমিউনিস্ট 
মেয়ের বুিয়ে দিতে লাগল যে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার রাজনৈতিক 
সমাধান না হলে আর জনগণের স্বার্থে ও কল্যাণের অনুকুল একটি দায়িত্বশীল 
জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ন৷ লড়লে মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য ও মুক্তি কোন মতেই 
সম্ভব নয় । সুতরাং এর জন্যই চাই জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও তার জন্য 


২৪ নারশ আন্দোলনে কমিউনিজ্টর! 


লড়াই ৷ এবং এই লড়াই রাজনৈতিক | দুর্ভিক্ষ ও মহামাঁরশ কবিত বাংলা- 
দেশের আর্তের সেবায়ও মহিল! আজ্মরক্ষ! সমিতি প্রথম সারিতে এসে 
ঠাড়াল । মানব সেব' ও রাজনৈতিক কাজ এক হয়ে মিশে গেল । 

চাটগায়ের মহিলার! জাপানশবোমার আক্রমণের সামনের সারিতে 
ছিলেন ৷ ৯৯৪৩-এর মে মাসের মধ্যেই নারশ সমিতি গড়ে ওঠে ৩৬টি প্রাথমিক 
সমিতি নিয়ে ৷ এদের মোট সভ্য সংখ্য। দাঁড়ায় ৩৬০০ তে । রক্ষণ1-ব্যবস্থা। এবং 
খাছযের আন্দোলন পরিরচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে দশটি মহিলণ স্কোয়াড । 

স্বর আসামের সিলেটে কৃষক রমণশদের মধ্যে নারী সংগঠন ব্যাঞ্ হয় । 
স্বরমাভ্যালশী এবং বিশলং-এ ( বর্তমানে মেঘালয়ের রাঁজধানশী ) মহিলা আত্মরক্ষা 
সমিতির সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয় ; তাতে যোগ দেন পাথারকাগ্ডির 
মণিপুরী মহিলাগণ, মধ্যবত্ত মহিলাগণ, শিক্ষিকা, অধ্যাপিকা, নিখিল 
ভারত মহিল' সম্মেলনের নেতৃস্থানীয়ার! প্রভৃতি নান1 স্তরের মহিলাবুন্দ । 
একটি প্রতিনিধিত্বমূলক অভার্থনা সমিতি গঠিত হয় ধাতে কংগ্রেস মহিলা 
সংঘ এবং নিঃ ভাঃ ম€ সম্মেলনের জনকয়েক সদস্যও যোগদান করেন । আবার 
গোলমাল বাধাবার মানুষও ছিল । গ্রেস মহিলণ সংঘের ভিক্টর 
আখ্যাধারস শ্রীমতী সপ্রভ1 প্রুরকায়স্থ কম্যুনিষ্ট বিরোধী জগির তোলেন, 
যে-হেত্ব কম্ুযুনিস্ট মেয়ের দেশের নিরাপত্তা এবং আত্মরক্ষার জন্তা একটি 
সর্বদলীয় সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ক্রিয়ভাবে চে করছিলেন । কিন্তু এ সত্বেও 
মহিল1 আত্মরক্ষা সমিতিতর ৬০০ নৃত্তন সদস্য হন, এবং ৯৬টি প্রাথমিক সমিতি 
গড়া হয় । 

মিল! আত্মরক্ষা সমিতি, তার প্রঞ্চম জন্ম-লগ্ন হতেই “গান্ধীজীর মুক্তি 
চাই” 'এই আওয়াজ তোলে, এবং আন্দেলনকে নিয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম 
গ্রামান্তরে । তারা মহিলাদের বুঝতে শেখান যে একটি লোকায়ত সরকার 
ন। হলে যুদ্ধ এবং অকালজনিত এই ভয়াবহ দুর্দশার নিরসন হবে না । অর্থাং 
চাই গান্ধীজশী প্রমুখ জাতীয় নেতাদের মুক্তি এবং বৃটিশ সরকারের খু*টির 
ওপর দ্লাড়িয়ে থাকা সরকারের বদলে একটি জাতপয় সরকার । ছোট বড় 
বু সভা হয়! ১৯৪৩-এর ২৮ শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গদেশের ঢাক] জেলার 
মুন্সীগঞ্জে একটি সভ1 অনুষ্ঠিত হয়, তাতে দুইশত মিল! উপস্থিত থাকেন । 
তারপর আবার ২র" মার্চ তারিখে আরেকটি বিরাট সভা হয়__ছ্ুটিরই দাবী 
ছিল--গান্ধশীজশর মুক্তি । 


দ্ব-আতঙ্কের মোকাবিলায় ২৫ 


৯৯৩৩ -এর ১ল। মার্চ রাজসাহশী জেলার নওগ' গ্রামে একটি সভায় গান্ধশীজীর 
মুক্তি দাবী করণ হয় । রাজশাহীর মহিলার এগারটি বৈঠক করেন এবং 
একটি পথসভা! করেন-_গান্ধীজশর মুক্তি কেন চাই তা মানুষকে বুবিয়ে দেবার 
জন্য । এই সব ছোটখাট সভায় মুশ্লিম মহিলারাও যোগদান করেন এবং 
বক্তাদের কথ! শোনবার পর সকলেই সভার উদ্দেশ্ট সমর্থন করেন ৷ মহাত্মীজীর 
মুক্তির দাবীর ওপর একট! সই সংগ্রহের অভিযান হয়, এবং একটি মিছিলও 
হয়। এই মিছিলে বিভিন্ন সন্প্রদায়ের মহিলার! অংশগ্রহণ করেন । 
মুসলিম লীগ এই সময়ে জোর কংগ্রেস-বিরোধশ প্রচার চালাচ্ছিল 
মুসলমানদের মধে | ঠিক সেই সময়ে সর্ব সম্প্রদায়ের সংযুক্ত এই মিছিলটি 
একটি বিরাট স।ফল্য ৷ 

ওর মার বাকুড়ায় ৬০০০ ছাত্র, মহিল1, প্রুষ এবং নারী শ্রমিকদের 
একট বিরাট সমাবেশ হয়, যাঁতে মহাত্মাজীর মুক্তির দাবী কর হয়, এবং 
সকলে একযোগে সেই দাবীর আওয়াজে কণ্ঠ মেলান । এ ছাড়াও অন্যান্য 
মহিলাদের নিয়ে পীাচটি বৈঠক হয় । 


সরকারের নৃশংস দমননীতি আর অমানুষিক অত্যাচার চলছিল 
বেপরোয়াভবে । তার ফলে মানুষের দুর্গতর শেষ ছিল না। এর 
প্রতিবাদে গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করেন ১৯৪৩-এর ১৭ই ফেব্রয়ারশ । 

হাওড়ার ডোমজুড়ে হাজার দেড়েক গুহিণশ একটি শোভা-যাত্রা বের 
করেন । কৃষক মহিলারাও সেই মিছিলে যোগদান করেন এবং তাদের কণ্ঠ 
থেকে আওয়াজ ওঠে “গান্ধীজশর মুক্তি দিয়ে জাতির মুক্তি হাসিল কর”, 
«“খ।ছ্ের জন্য এক প্রাণ এক হও” ইত্যাদি । 


কলকাতায় মুসলিম মহিল! আত্মরক্ষা কমিটির দোঁলতে ৫০০ মুসলিম 
মহিল! শ্রমিক, গান্ধীজীর মুক্তিআন্দোলনের শরিক হন। নাভিমুন্নেস' 
আহমেদ নামে একটি তরুণী কম্যুনিস্ট এই কমিটির নেত্রী ছিলেন । 


মহল। আত্মরক্ষা! সমিতির হাঁওড়?, বীকুড়া, হুগিল এবং ছু চুড়। শাখা হতে 
গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করে বহু টেলিগ্রাম পাঠান হয় । 

বরিশালের কীর্তিপাশায় মহিলারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাড়ী বাড়ী তাদের 
শপথ বহন করে নিয়ে যান_-“গান্ধশীজীকে মরতে দেওয়! হবে না আমাদের 
সমবেত দাবী দিয়ে তাকে আমরা মুক্ত করবই 1” এই দ্বারে দ্বারে অভিযানে 


২৬ নারশ আন্দোলনে কমিউন্নস্টর? 


তার কমপক্ষে ৬০০ মহিলার কাছে ওই আওয়াজ পৌছে দেন। একই 
উদ্দেন্ঠ নিয়ে তার! সাতটি সভা করেন । ওই একই উদ্দেশ্টে ৫০০ মহিল। 
পোস্টার নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘোরেন । 

ঢাকা জেলার কামারখাড়। গ্রামে মহিলা আত্মরক্ষা! সমিতির নেতৃত্ে 
গান্ধণীজীর মুক্তি দাবী করে একটি সভা হয়। ফরিদপুরে ৫টি স্কোয়াড 
অনুরূপ দাবীর প্রচার করে বেড়ায়। মাদারীপুর এবং ফরিদপুরে দুইটি 
সভ1 অনুষ্টিত হয় । 

বরিশলে জেল। মহিল৷ আত্মরক্ষা সমিতির একটি সভা! হয় ৯৯৪৩-এর ২০শে 
ফেব্রুয়ারী । উক্ত সভায় অনতিবিলম্বে ও বিনাশর্তে গান্ধগীজীর মুক্তির দাবী 
করা হয় । 

শুধু বঙ্গদেশেই নয়, অন্যান্য রাজ্যেও জাতীয় নেতাদের মুক্তি আন্দোলন 
চলে । কমুযুনিস্ট মেয়ের এই আন্দোলনের শরিক হয় । দেশের ইতিহাসের 
এই সন্ধিক্ষণে তীরা পুর্ণ উদ্যমে মানুষকে বোঝান এবং আন্দোলনের উদ্দেশ্যে 
প্রচারের কাজে আমনিয়োগ করেন । এই দেশ ব্রতে কম!নস্ট মেয়ের; 
পিছিয়ে থাকেন নি। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


(৮4 
বার লড়াই 


যুদ্ধ এগিয়ে আসে আমাদের সীমান্তে । সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে বিশেষ 
করে বঙ্গদেশকে গ্রাস করে আর এক ভয়াল সংকট । এক ভয়াবহ আকাল । 
কালোবাজাপ্ণী, মুনাফাখোর, হুটিশ সরকারের হ্দয়হীন অপদাথ আমল'- 
তন্ত্রের চক্রান্তে আর অকমণ্যতায়, খাগ্য, বস্ত্র, জ্বালানী, ওঁষধধ সব একেবারে 
উবে যায় । দলে দলে অনাহারণ, ম্বৃতকল্প নারশ, পুরুষ, শিশু গ্রাম ছেড়ে ছোটে 
কলকাত। ব। মফঃস্থল শহরগুলির দিকে । কাতারে কাতারে শুধু সরু সরু 
শক্তিহীন টেনে টেনে চল। পায়ের মিছিল । ঢলে-পড়ী ভুখা শিশু কোলে 
নিয়ে আস্থিচর্ম-সার মায়েদের “ম1 গে! একটু ফ্যান দাও” এর বুক ফট! কান্নায় 
শহরগুলির আকাশ বাতাস বিদশর্ণ হয় দিন আর রাত। সে দিনের এই 
বিভীষিকার দ্বৎন্বপ্নের সাক্ষী যার, আজে। তাদের কানে বাজে সেই কানন] ৷ 


নিত্য-প্রয়োজনীয়, অত্যাবশ্তক দ্রব্য সব উধাও । দুঃসাহসী কমুযুনিস্ট 
ছেলে মেয়ের এসে দাড়ায় এই সংকটের মোকাবিল! করতে । কংগ্রেসী আর 
সোষ্যালিষ্টর1 বলেন নেতার! বাইরে না৷ এলে কিছু হবে না । বিশুঙ্খল! সৃষ্থি 
করবার জন্ত আরেক দল চাঁন, আরও চরমে উঠুক মানুষের দুর্গত । কিন্তু 
আত মানুষের পাশে এসে দাড়ায় কমুযুনিস্ট ছেলে মেয়ের! । তারা এই আর্ত- 
মানুষগুলোকে সংঘবদ্ধ করে__বাধ্য করে সরকারকে খাছ্য দিতে, বস্ত্র 
জ্বালানন দিতে, চিকিংসার ব্যবস্থা করতে ৷ 


কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে সারা ভারতে আওয়াজ ওঠে “বাঙ্গাল ভুখ হ্যায়” । 
কংগ্রেস, মুসলীম লিগ? হিন্দ্র মহাসভাকে এই মহ1-সংগ্রামের শরিক করবার জন্য 
নিরলস নিরন্তর চেষ্টা করে যায় কম্যুনিস্টর। । আন্দাজ কর হয় শহরগুতিতে 
এবং গ্রামে কমপক্ষে ৩০ লক্ষ মানুষ মরে এই দ্ুভিক্ষে । বেশী মরে নারী আর 
শিশু । এদের মধে) রেশীর ভাগই কৃষি-শ্রমিক, ভাগ-চাষন, দরিদ্র কৃষক ও 


২৮ | নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টরা 


শহর নগরের নিম্ন বিত্তের দল । ৬০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ৩০ লক্ষই ভেঙ্গে চুরে 
তছনছ হয়ে যায়। প্রায় ৩০ লক্ষ পরিবারে উপার্জন করার মত কেউ থাকে না । 
দশ লাখ বাঙ্গালশ গৃহহার! হয় । শতকর! প্রায় ২৫ জন চাষী জমি হারায় । 

১৯৪২-এর এপ্রিল মাস হতেই চালের দাম চড়তে থাকে । প্রথমে মণকরা 
৫ টাক থেকে ৯০ টাকা হয় । পরের চার মাস অবস্থা আরে! খারাপ হয় । 
দেখতে দেখতে হু করে দাম চড়তে থাকে ৩০, ৪০, ৫&০ টাকায়। ৯৯৪৩-এর মা 
থেকে ৯৯৪৪-এর জানুয়ারী পর্যন্ত সময়কার বেদনাময় ইতিহাস তৎকালের 
মানুষের বুকে গাথ। আছে । কাতারে কাতারে মানুষ, একাদন যার! জি 
চষেছে, ফসল ফলিয়েছে, অন্নদান করেছে বাংলার মানুষকে, তার। আজ 
অন্নহীন-__গ্রামে একদানা চাল নেই-বুভুক্ষায়, ভয়ে, ত্রাসে তার৷ চলেছে 
শহরের দিকে । আশ্রয় নিয়েছে ফুটপাতে ; আবর্জনা বেটে অখাদ্য খেয়েছে, 
ফ্যানের জন্য আর্তনাদ করেছে- তারপর ধরে ধরে দেহের শক্তি নিঃশেষ 
হয়েছে এবং রাস্তারহই ধারে কত বাড়ীর দরজার সামনে তার। চিরনিদ্রায় 
ঢলে পড়েছে । এ দৃষ্ত বর্ণনার অতীত । 

৯৯৩২-এর সেপ্টেম্বর থেকে কগ্যুনিস্ট মেয়ের! কলকাতার বস্তি এবং 
গ্রামের দরিদ্রদের মধ্যে কাজ করতে আরম্ভ করে । কলকাতা, পাবন], রংপুর, 
বরিশাল, দিনাজপুর জেলায় মহলারাই প্রথম দৃর্ভিক্ষ-ত্রাণের কাজ আরম্ভ 
করেন । কনট্রোলের দোকানের সামনে লম্বা লাইন পড়লে দেোকানঈর। 
লাইনে দাড়ানে৷ মানুষগুলোর সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার, মার-ধো রও পথন্ত 
করে ৷ মেয়ে স্থেচ্ছাসেবিকার। গিয়ে ক্রেতাদের সাহায্য করেন, এবং মহিল' 
ক্রেতারা যাতে বিধিমত জিনিস পানঞসে বিষয়ে ব্যবস্থা করেন ॥ বস্তাঁর 
মেয়েরাও এসে এই কাজে যোগ দেন । ৩1৪ মাস আগেও যার। পরদানসখন 
ছিল, তারাও স্বেচ্ছাসেবিক। হয়ে এগিয়ে এল । মধ্যবিত্ত মহিলারাও 
তাদের ঘরের কাজ ফেলে সেই সকাল থেকে এসে এ কাজে লেগে যেতেন । 

কিল্ত এ ভাবে তো "মার বহুদিন চলতে পারে না । খাছ্যের অবস্থা আরে! 
সংকটজনক হলে সরকারকে চাপ দেওয়া ছাড়! উপায়ান্তর রইল না। লাখে 
লাখে ভুথ! মানুষের আর্তনাদ কর্তাদের কানে পৌছে দেবার জন্য সংসদ 
অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়! হল । 


১৯৪৩-এর ১৭ই মার্চ, কলকাতার বস্তীবাসী এবং উত্তর দক্ষিণের 


বাচার লড়াই ২৯ 


শহরতলীর ৫০০০ মহিল। শোভাধাত্র! করে বিধানসভার অভিমুখে যান খাছের 
দাবীতে এবং উচ্চ মুল্যের প্রতিবাদ জানাতে, কারণ খাছ্য পরিস্থিতি আরো 
থারাপ হল । সরকারী নির্বিকল্প ভাব আরে! প্রকট হয় দিনের পর দিন । 
গেট! কলকাতা শহরে মাত্র গোটা পঞ্চাশ কনট্রোলের দোকান । কলকাত' 
শহরের জনসংখা! তখন ২০ লাখ ৷ ওই ৫০টি দোকানে মাত্র ২০,০০০ মানুষকে 
খাগ্য দেওয়া সম্ভব । গ্রামে খাগ্য নাই । কনট্রোলের দোকানের সামনে 
লাইন প্রতিদিন দীর্ঘ হতে দশর্থতর হয় । পায়ের চাপে মানুষ মরে! সে এক 
মর্ণস্তদ দৃশ্য । 

বিধানসভায় ভূখ-মিছিল সব্প্রথম সংগঠিত করেন মহিলা আত্মরক্ষা 
সমিতি এবং মুসলিম মহিলা আত্মরক্ষা লগ । উভয় সমিতির কম্যুনিস্ট 
মেয়েরাই অগ্রবর্তী হন । 

সুতে সুতো হয়ে ছেড়া শ্যাকপার ফালি পরা হাডিডিসার শত মহজ্র মায়ের 
দল তেমনি হাড় জিরাঁজরে মুমুর্গ শিশু কোলে নিয়ে কলকাতাবাসশর 
চোঁখের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেল ।.-"এদের আবস্থা। সম্বন্ধে মুখের কথায় 
আর কলমের লেখায় যা এতাঁদন বল হয়েছিল তার চেয়ে বহুগুণ বেশশ বলে 
গেল এই কঙ্কালের মিছিল । অভ্ভৃতপু্ধ দৃশ্ঠ ওই কঙ্কালের মিছিলের স্ুশুংখল, 
হুসম্বদ্ধভাবে সুদী ৯ল।। পুলিশ, কম্যুনিস্ট-শিকারী কেউ কিছু করতে 
পারে নি । অভূতপুব ছ[প রেখে গেল মানুষের মনে ওই ভুখমিছিল। 

মুখামন্ত্র ফজলুল হক জানালেন তিনি অসহাঁয়। অসামিক সরবরাহ 
দপ্ুরের মন্ত্র শ্রীসন্তোষ বপ্গ জানালেন অন্থ রাজ) থেকে খাছ্ধ সংগ্রহ করতে 
তিনি পারেন নি । কেন্দ্র এগিয়ে ন] এলে তারাও অসহায় । অসামরিক 
সরবরাহ দপ্তরের সচিব মিঃ পিনেল বললেন, “চাষীর খাছ্য মজুত করছে । 
তাদের ধরতে ন1 পারলে, বাজার থেকে সব খাছ উধাও হবে 1” 

কিন্ত দমল ন1 মেয়ের! । তারা দাড়িয়ে রইল শক্ত হয়ে । তখন মুখ্যমন্ত্রী 
হুকুম দিলেন একশ বস্ত। চাল এদের তক্ষুণি বণ্টন করে দিতে । 

'ণট] হল মহিলাদের প্রথমতম সংগ্রামী মোর্চা-যা নাড়িয়ে দিয়ে গেল 
গোটা] শহরকে, পিঠ সোজ? করে বসতে হল সরকারকে ৷ নারখ আন্দোলনে 
এক নতুন পর্যায় এল । সম্পূর্ণ মধ্যবিত্ত আন্দোলন থেকে কলকাতার মঃ আঃ 
রঃ সঃ পৌছল শ্রমিক গৃহিণশদের স্তরে এবং তাদের বাণশ পৌঁছে দিল 
গ্রামের দরিদ্র মানুষের কাছে । 


৩০ নারী আন্দোলনে কমিউনিস্টর' 


ভূখ মিছিলের আগে ১৯৯২৪ সনের ২৪ শে জানুয়ারী জনরক্ষ1! সমিতির 
ডাঁকে টাউনহলে একটি খাছ সম্মেলন হয় । কলকাত', বাগবাজার, এনটা'ি, 
পার্কসার্কাস প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের বন্তি এলাক] থেকে ৫০০-৬০০ মহিলাদের 
একটি জমায়েত টাউনহলে যায় এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে । এই সব 
সমাবেশ, শোভ।-যাত্রা, বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলে অবশেষে রেশনের ব্যবস্থ। 
হয়। সার। ভারতে কলকাতাই একমাত্র শহর, যেখানে বিধিবদ্ধ রেশন-ব্যবস্থ! 
আজও চান আছে । এবং এই ব্যবস্থা প্রবর্তনে প্ররুষদের সঙ্গে মেয়েরাও একটি 
বড় ভূমিকা! পালন করেন । 


কলকাতার ভূখ-মিছিল যখন হয়, প্রায় এ সময়েই_-১৩ই মার্চ, ১৯৪৩, 
বাকুড়ার শ'চারেক কৃষক-রমণী কনট্রোল দোকানের দাবীতে ভুখ-মিছিল 
করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যান। তাতে কিছু ফল হল ন!দেখে ১৫ই মার্চ 
দর দূরান্তর গ্রাম থেকে একশত শ্রমিক রমণী আবার ম্যাজিষ্রেটের কাছে যান । 

২৭শে মার্চ কৃষক-শ্রমিক রমণীদের নিরাট এক মিছিল আবার যায় জেল 
ম্যাজিষ্রেটের কাছে, এবারে তাদের সংখ্য। হাজার । জনগণের চাপে এইবারে 
ম্যাজিষ্ট্রেট ৫টি কনট্রোল দোকান খুলে রেশনের পরিমাণ ঠিক করে কা 
বিলি করতে রাজী হলেন । দেকানের বন্টন-ব্যবস্থ। যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে তার 
তদারকীর জন্য মঃ আঃ র?% সং-র সভ্যদের স্বেচ্ছাসেবিক! হতে অনুরোধ 
করা হয় । 

১৯৪৩-এর মার্চ মাসে পাবনার ৬০০ মহিল1 ভুখ-মিছিল করে মযাজিষ্রেটের 
কাছে যান । এই ৬০০র মধ্যে পাঁচশ'ই ছিলেন মুসলমান মহিলা ৷ মঃ আঃরঃ 
সঃ এদের কাছে ভুখ মিছিল সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচার করে । শয়ে শয়ে অনাহার- 
ক্রিক্ট হিন্দ্-মুসলিম মহিলা দৃঢ়-সংকল্প নিয়ে মিছিল করে যায়। ভয়পায় 
আমলাতন্ত্র। এই বিক্ষৌভ-প্রদর্শনের কথা শুনে ম্যাজিষ্ট্রেট পালিয়ে যান । 
মেয়ের! গিয়ে টাউনহলে জমায়েত হয়ে একটি সভা করেন এবং শপথ নেন £ 
«এবারে আমর] আসব ১০.০০০ ; তখন সরকারের টনক নড়বে 1” 

৯৯৪৩-এর ২৫শে মার্চ ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরে ২০০০ মহিল! খাছ্যের 
দাবশতে মিছিল করে ম্যাজিষ্রেটের কাছে যান। তাদের কথা মািষ্ট্েটকে 
শুনতে হয় । তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত গোপন চাল খুজে বের করে ফুড কমিটির 
ম[রফং ১৫ টাক] দরে বিক্রশ করার আদেশ দেন। স্বেচ্ছাসেবকর। চরমাগুরিয়' 


বাচার লড়াই ৩১ 


এবং মাদারনপুরের বাজারে যাঁন এবং জনগণের সাহায্যে ২৫০০ মণ চাল এবং 
৫০০ মণ ধানের গোপন মজুত উদ্ধার করেন । দ্বনৌক' চাল ও ৬ নৌকা 
ধানও আটক কর! হয় । 


জলপাইগুড়ির কালিয়াগঞ্জ বাজারে পাইকারশ ব্যবসায়শর। ধানের দাম 
হঠাৎ ৭'৫০ টাক] থেকে ৯১টাকায় চড়িয়ে দেয় । কৃষক মহিলার! নিজেদের 
মধ্যে এব্যাপার নিয়ে আলোচন। করে এক জোট হয়ে গিয়ে দাবী জানান 
যে ধান ৮ টাকা দরেই বেচতে হবে । তাদের দৃঢ়ত। দেখে ব্যবসায়শীরা ৮ টাকা 
দরেই চাল বেচতে বাধ্য হন । 


১৯৪৩-এর ২০শে মার্চ দ্বুই শতাধিক মহিল। মিছিল করে এসে জমায়েত 
হয়ে একটি সভ1 করেন এবং মঃ আঃরঃ সং-র একটি শাখা প্রতিষ্টিত হয় । 


একাদিন স্থানীয় জনরক্ষ। সমিতি ৮১ মণ চাল, ১৬ মণ ধান এবং ৩৬ মণ 
ভুট্টার হুকানে। মজুতসহ একটি নৌক! আটক করে ৷ মঃ আঃ রঃ সঃ-র মহিল' 
স্বেচ্ছসেবিকারা উদ্যোগী হয়ে সেই সব খাগ্যশঙ্য জনগণের মধ্যে বন্টন করে 
দেন। 

১৯৪ং-এর মার্চ মাসে বরিশালে ফুড কমিটির ডাকে মিউনিসিপ্যালিটির 
অফিসে একটি সভ' আহুত হয় । বড় বড় ঘরের মা বৌরা, গরীব ঘরের 
গতিণশর1 দলে দলে এই সভায় যোগ দেন এবং শহরের বিভিন্ন এলাকায় 
মহিলাদের জন্য সম্তায় খাছ্-শস্যের দোকান খোলার দাবী জানান হয় । 
মহিলাদের এই উদ্যোগ গেট শহরের মানুষকে উৎসাহিত করে । 

১৯৪৩ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারী মেদিনশপুরের অন্তর্গত দাসপুরে ৮ জন কিসান 
মহিলার নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা ৩০ মাইল পথ হেঁটে এসে জেলা কিষান 
সম্মেলনে যোগদান করেন । প্রায় ৬০০ জন কিসান মহিল। এই সভায় 
উপস্থিত ছিলেন । তীার। বলেন যর্দ আমাদের কিসান ভাইয়ের! এত দাবশ 
আদায় করতে পারেন, আমর কেন তা পারব না । একশত মহিল] তক্ষুণি 
টিসান-সমিতিতে যোগদান করেন । সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাংপদতার আওত। 
থেকে বাইরে আসার এই তাদের প্রথম পদক্ষেপ । একজন মহল! বলেন £ 
“ছেলেদের সঙ্গে এতদূরে আসার জন্য আমায় হয়ত কাল জাত থেকে ঠেলে 
দেবে জাত ভাইয়ের! । কিন্ত আমার তাতে বয়েই গেল । আমি জানি 
সমিতি ঠিক কথ! বলছে আর সমাজ বলছে ভুল 1” 


৩২ নারী আন্দোলনে কমিউনিস্টর। 


১৯৪৩-এর ১লা এপ্রিল ৫০০ মহিল! ভূখ-মিছিল করে অন্ন ও বস্ত্রের দাবী 
নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যান । 

গ্রামের এবং শহরের দরিদ্র মহিলাদের পক্ষে এই সব প্রতঃক্ষ সংগ্রাম 
তৎকালে ছিল এক বৃহৎ পদক্ষেপ । এই সংগ্রামই তাদের বুঝিয়ে দিল যে 
আন্দোলনই হল বাচার একমাত্র পথ । এই আন্দোলনের জন্য চাই এক্যবন্ধ 
সবসংগঠিত প্রতিষ্টান । এর এক বিশিষ্ট উদাহরণ রেখেছেন রংপুর জেলার 
এক মহিল!। এক সভায় এক কম্যুনিস্ট ভাই-এর ভাষণ শুনে মহিলা 
বললেন 2 "প্রথমে তো ভেবেই মরি ছেঁড়। কাপড়ে কি করে সভায় যাব 2 
এখন বুঝছি, এই ন্তাংটে-থাকা ঘেচাবার জন্যই সভ.য় আসতে হবে, আন্দোলন 
করতে হবে, লড়তে হবে |” 

নোহালি গ্রাম । সেই গ্রামের এক মুসলমান মহিল1 এক হিন্দ্র মেয়েকে 
বলল 2 “এই পরদাই আমাদের কাল, বোঝন1 2 গ্রামের মাইয়া বো ঝি 
গোর এক সভ1 ডাক । শহর থাইকক কেউ আহসঙা! দুই চার কথ! কউক । 
যামু সেই সভায়, যা থাকে কপালে 1৮ 

আমাদের কম্যুনিস্ট মেয়েরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন 
একেবারে গোড়া ধরে তার ফল ফলতে আপন্ত করল । সামগ্রকভাবে 
মেয়েদের মধ্যে চেতনার উন্মেষ হতে লাগল । এমন কি সবচেয়ে পিছিয়ে 
থাকা গ্রামেও মেয়েরা সংগঠিত হবার প্রয়োজন বুঝল ৷ কমুনিস্ট মেয়েদের 
এই হচ্ছে সবচেয়ে ঝড় সাফল্য ও অবদান । 

রংপুর জেলার কুড়িগ্রামে মঃ আঃ রঃ সঃ-র পীচটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় । 
এই শাখাগুলি চরকণর দাবী জানায়, নিভেদের লজ্জা]! নিবারণের বজ্র তাএ। 
নিজেরাই বুনে নেবে । বংপুরের এই আন্দোলনে কিসান মেয়েরাই নেত্বত 
দেন । শুধু এই জেলাতেই ৯৯৪৩-এ সমিতির সভ্য সংখ্যা হয় তিন হাজার । 

দিনাজপুরে কিসান মহিলার সংগঠিত হবার জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ 
করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই ৪০০ মহিল। সমিতির সভ্য হন । 

শ্রীমতশ আশ! চক্রবর্তপ ঠাকুরগাওএর গ্রামে গ্রামে ঘোরেন । মহিল।দের 
ছোট ছোট বৈঠক করেন- মেয়েদের আন্দোলনে আনবার পক্ষে এইসব ছোট 
ছোট বৈঠকই সবচেয়ে কার্ধকর হয় । এইভাবে তিনি মেয়েদের বেশ কয়েকটি 
সংগঠন করতে সমর্থ হন । সিংগিয়াতে ২৯ জন, শিবরামপ্রুরে ২৬ জন, 
ধনগাওতে ৯১ জন, খাগড়ায় ৬০ জন মহিল। এই সব সংগঠনে আসেন । বহু 


ধাচার লড়াই ৩৩ 


রাজবংশী (ক্ষত্রিয়) মহিলারাঁও এইসব সংগঠনে আসেন । মুসলমান 
মহিলার।ও অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন । 

৯৯৪৩-এর ১৭ই জানুয়ারী পাটনিকোল গ্রাম থেকে মহিলারা শিশু 
কোলে আর পোষ্টার হাতে নিয়ে তিন মাইল হেঁটে মিছিল করে করোই- 
কোবাম্ খাগ্য সম্মেলনে যোগ দিতে আসেন । 

৯৪৩ এর ১৯শে মাঁ€ নারায়ণগঞ্জে মহিল৭ সম্মেলনের অধিবেশন হয় । 
সারা জেল। থেকে ১০০ মহিল। প্রতিনিধি সভায় যোগদান করেন ৷ প্রকাশ্য 
সমাবেশে প্রায় ৭০০ মিল? অংশগ্রহণ করেন । সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী 
জু'ইফুল বনু । ধরিশালের শেত্রী শ্রীমতী সরঘ্‌ সেন এবং ঢাকার শ্রীমতী 
নিবেদিতা চৌধুরী বিভিন্ন প্রস্তাবগুলি বুিয়ে বলেন । 

এইসব সভায়, মহাগ্ধ' গান্ধীর মুক্তি, খাদ্য ও বস্ত্র সংকট এবং আত্ম-রক্ষণ 
নন্বন্বশয় প্রস্তাব আলোচিত হয় । 

কলকাতায় মঃ আঃ রঃ সঃ-র প্রথম সম্মেলন হয় ১৯৪৩-এর ২৮ এবং ২৯ শে 
মাচ । প্রায় ৫০০ মহিল! এই সম্মেলনে যোগদান করেন । এশা গ্রধানতঃ 
বস্তী এলাকার এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের । এই সম্মেলনের প্রস্ততি হিসাঁবে 
মধ্য, উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব কলকাতায় বিভিন্ন সভ। অনুষ্ঠিত হয় । মধ্যবিত্ত 
এবং দরিদ্র শ্রেণীর মহিলারা এই সব সভায় উপস্থিত থাকতেন ; খাছ ও আত্ম 
এক্ষ। সম্থন্ধশীয় প্রস্তাব প্রধানতঃ গৃহীত হত । 

১৯৪৩-এর ২৮শে এপ্রিল প্রকাশ্ত অধিবেশন হয় আয-সমাঁজ হলে । প্রবণ 
কংগ্রেম কর্ম শ্রীমতী মোিনশ দেব এই সভার সভানেত্রীত্ব করেন । তিতনি 
সমিতির কাজের গ্রশংস1 করেন এবং এই সংকটের দিনে সকলকে এঁক্যবদ্ধ 
হবার আহ্বান জানান । আমাদের সংগঠন-সম্পার্দিক] শ্রীমতী এল। রীড্‌ 
সমিতির কাজের একটি প্রতবেদন পেশ করেন। শুধু কলকাতার সভ্য 

€খ]াই ছিল ৪০০০ । এর পরে কমল? চ্যাটার্জি, মণিকুস্তল! সেন ও 

আমি বিভিন্ন প্রস্ততবের ওপর আমাদের বক্তব্য রাখি । ছোট ছোট মেয়ের! 
গৃন্দগান করে_সমবেত মহিলার। মুগ্ধ হয়ে সেই গান শোনেন । সবচেয়ে 
তাৎপধ্যপুর্ণ ব্যাপার হল- শ্রমিক শ্রেণীর এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর 
হ্হলাদের এই সভায় যোগদান ৷ দুর দুরান্তর থেকে তারা ছেঁটে আসেন । 

১৯ জন সভ্য নিয়ে একটি কাধ্যকরশ সমিতি গঠিত হয় । রাজ্য সম্মেলনে 
যোগ দেবার জন্য ৪০ জন ডেলিগেট নিরাচিত হন । 

স--৩ 


৩৪ নার আন্দোলনে কমিউনিস্টর। 


জেলার সর্ত্র ম; আঃ রঃ সঃ ছড়িয়ে পড়ে৷ ছাত্রসর1 স্বতঃপ্রণোদিত 
হয়ে আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাড়ায় । সবন্তরের মহিলারা এসে মঃ 
আঃ রঃ সঃ-র শ্রী এবং শক্তিবৃদ্ধি করেন । 


এইভাবে দ্রুত প্রসারের ফলে চারদিকে ছড়ান কাজের সংহতি ও সমন্বয়ের 
প্রয়োজনীয়ত1 অনুভূত হতে আরস্তকরে । ৯৯৪৩-এর ৮ই মার্চ কলকাতার 
ওভারট্রন হলে প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্টিত হয়। নার আন্দোলনের 
ইতিহাঁসে এইটি একটি ম্মরণশীয় ঘটন1 1 বহু মহ্হিল1 “মহা আা গান্ধশর ও জাতখয় 
নেতাদের মুক্তি চাই”, “ফ্যাস হামলাবাজ মুর্দা বাদ”, “সকলের জন্য খাদ্য চাই” 
ইত্যাদি ধ্বন দিতে দিতে দলে দলে হেটে সভায় আসেন । তারা এতদিনে 
এটা শিখেছেন যে বেচে থাকার সমস্যা থেকে জাতীয় বরাজনীতিকে আলাদ' 
করা যায় না । সম্মেলনে প্রতিনিধি আসেন সেই সুদূর বোমার মার খাওয়া 
চট্টগ্রাম থেকে মেদিনশপুর, উত্তরবঙ্গের রংপুর হতে কলকাতা 'ণ্বঃ নিকটবর্তী 
জেলাগুলে; ধেকে । সংমুক্ত বাংলার ২৯ট জেল' থেকেই প্রতিনিধির! 
আসেন ! মঃ আঃ রঃ সঃ বড় হয়ে হল নিখিল বঙ্গ আত্মরক্ষা সমতি ; এবং 
এরই মধ্যে নারী আন্দোলন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল ! 

শতাধিক ডেলিগেট ও ৪ শতাধিক দর্শকে 'একেবারে ভরে যায় ওভারট্রন 
হল । সম্মেলনে যোগদানকারশদের মধ্যে শহর নগর থেকে ধারা আসেন 
তাঁদের অর্ধেক প্রায় শ্রমিকশ্রেণীয় এবং শহরের দ্ববলতর শ্রেণীর ; বাকশ অর্ধেক 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর । আর জেল থেক্ছার! আসেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর । এট! স্পষ্ট হয়ে গেল যে নারশ আন্দোলন এখন আর শুধু 
মধ্যবিত্ত মহিলাদের মধ্যেই সীমিত হয়ে নেই । শ্রমিক-কৃষক-বন্ভিবাসী 
মহিলার] ত1 নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন । 

পোস্টারে পোস্টারে অপরূপ হয়ে উঠেছিল হল । এই সব পোস্টারে মূর্ত 
হয়ে উঠেছিল মহিলাদের খাদ্যের জন্য লড়াই, ফ্যাসি প্রতিরোধ, জাতীয় 
নেতাদের মুক্তি এবং জাতীয় এঁক্যের জন্য প্রচেষ্টার দৃঢ় সংকল্প । 

এই সব পোস্টারের পাশাপাশিই ছিল সেই সব সোভিয়েট লারশীদের 
পোস্টার, ধীর নিজেদের এবং সমগ্র নারী জাতির মুক্তির জন্য লড়িলেন ৷ 
এই সব ছিব সভায় উপস্থিত মহিলাদের উদ্দীপন! যোগায় । বিশেষ করে 
নিরক্ষর মহিলাদের কাছে এই সব পোস্টারের ছবির বাণ মুখের শত কথার 


বাঢার লড়াই ৩৫ 


চেয়ে অনেক বেশী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল । শিক্ষা-সংস্কীতিহীন পরিরিমগুল 
থেকে আসা এই সব মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য, পোস্টার, ছবি, গাঁন, নাটক 
ইত্যাদি বহু প্রকার উপায় অবলম্বন করতে হত এসব দিনে । 

পোস্টার ছাড়াও ছিল হস্ত শিল্পের একটি প্রদর্শন । এই প্রদর্শনীতে 
দেখাবার চেষ্টা হয় যে ওই তত্র অর্থসংকটের দিনে, নেহাংই সামম্মিক এবং 
সামান্য হলেও হাতের কাজ করে কিছু উপার্জন কর? যেতে পারে । 


বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের শ্রীযুক্ত ইন্দির। দেবী চৌধুরাণশী সভান্ত্রে 
নিবাঁচিত হন। তাকে দ্বাগত জানাবার জন্ত ব্যাড নিয়ে আসে জলি ক্লাবের 
মেয়েরা । প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান শ্রীযুক্ত! হেমলত1 মিত্র । সম্মেলনের 
সাফল্য কামনা করে বাণী পাঠান শ্রীয্ক্তা অবল! বসু, রেনুক। রায় এবং 
হাজর। বেগম । 


শ্রীমতী এল বশীড তার প্রতিবেদনে বলেন যে এক বংসর আগে যখন 
ভারতের মাটিতে জাপানী বোম। পড়ে, তখন থেকেই মেয়েদের মনে ফাানি- 
বিরোধ চেতন। জাগে । তারা বুঝেছে ঘে নিজেদের রক্ষা, সেই সঙ্গে দেশ 
বক্ষ! এবং ফ/াসিদের ঠেকাতে হলে, এক সঙ্গে হতে হবে ৷ তারপর দেশের এই 
সাংখাতিক দুতিক্ষ, মহামারী, বন্ত্র সংকট, এ সবের মোকাবিল। করতে তারা 
বদ্ধপরিকর হয় । তিনি আরে! বলেন যে সে-দিনের এই এতটুকু সংগঠন 
আজ এই বিরাট সংগঠন হয়েছে যার সভ্য-সংখ]। ২২০০০ । 


খাদ্য সংকট সম্বন্ধে প্রস্তাবটি পেশ করেন মণিকুন্তলা সেন । সমর্থন করেন 
বারশালের মবইফুল রায়। অধ্যাপিক! কল্যাণী সেন উথাপন করেন হস্ত- 
শিল্পের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধীয় প্রস্তীব। সমর্থন করেন বরিশালের 
মনোরম! বসু । 


মুগ ধরে মেয়ের] যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবিচার সয়ে 
আসছে, সে সম্বন্ধে বলেন অপর্না সেন । আর কাল বিলম্ব ন। করে মেয়েদের 
এখনই এ নিয়ে সংগ্রাম আরম্ভ করতে বলেন তিনি । 


কল্যাণ মুখাজি বুঝিয়ে বলেন কি ভাবে রাজনীতি জড়িয়ে থাকে 
জীবনের নানা সমস্যার সঙ্গে এবং সে কারণেই তা বর্জন কর! যায় না। 
জাপানী আক্রমণ, খাগ্য-সমস্যা, বন্ত্র-সমহ্য। সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে 
নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস, মুসলীম লীগ প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 


৩৬ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টর! 


ুক্ত একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি । অতএব মেয়েদের এইগুলির 
জন্তও লড়তে হবে । 

প্রস্তাবটি সমর্থন করেন ঢাকার নিবেদিত চৌধুরস । 

আর একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় সোভিয়েত নারীদের অভিনন্দন জানিনয়ে 
এবং ফ্যাসি-রিরোধন মুদ্ধের জন্য একটি দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার দাবির ওপর | 

রাজ্য-কমিটির সভানেত্রী হন ইন্দির। দেবী চৌধুরাণস, সহ-সভানেন্রী, 
সম্পাদক এবং দ্বই জন সহ-সম্পাদিক। নিধাঁচিত হন যথাক্রমে জীমতণ ডি এম 
বসু, এল রীঁড এবং মণিকুস্তল] সেন ও অমিয়! দেবী । 

রাজ্য সম্মেলনে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় মহিলাদের মধ্যে । 
তার! জেলায় জেলায় মঃ আঃ রঃ সঃ-কে ছড়িয়ে দেবার জন্য কঠিন পরিশ্রম 
করার অঙ্গীকার করেন । 

মঃ আঃ রঃ সঃ-র উদ্যোগে ১৯৪৩-এর জুন মাসে মেদিনীপ্ুরে তমহুক 
থানার দুই নম্বর ইউনিয়নের দ্বুই শ হিন্দ্রও মুসলিম মহিল1 কোলাঘাট, 
রূপনারায়ণপুর ধানকলে যান এবং ৯০: মণ দরে চাল বিক্রীর দাবী জানান । 
এর পর মহিলার" ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় সমিতিতে যোগ দেন । 

মালদহ জেলাতেও মঃ আঃ রঃ সঃ প্রতিষ্টিত হয়। ব্যাপক প্রচারের ফলে 
মহিলাদের মধ্যে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার হয় এবং একটি সংগঠন কমিটি স্থাপিত 
হয় । 

১৯৪৩-এর শেষের দিকে দুর্ভিক্ষের অবস্থ। শৌত্রতর হয় এবং সার! বাংলায় 
ছড়িয়ে পড়ে । মঃ আঃ রঃ সঃর কর্মীরা কলকাতার শহরতলশতে অবস্থিত 
২৪ পরগণার চম্পাহাটি পরিদর্শনে যান । তারা সেখানে যে অবস্থ। দেখেন 
তার এক হদয়বিদারক বর্ণনা] দেনঃ “আমর! রাস্তায় রাস্তায় মানুষের 
মাথার খুলি ছড়ান দেখি । সে চোখে দেখা যায় না । দেখে মনে হয় যেন 
শ্মশানে এসেছি । দুরে দূরে স্ব কুটির দেখা যায় । সেগুলো পড়ে] পড়ে । 
তাতে মানুষ জন নেই । হয় তারা ক্ষুধার তাড়নায় দেশ ছেড়ে গেছে, নয়, 
মানুষের শেষ আশ্রয় স্বর কোলে ঢলে পড়েছে । 

“চম্পাহাটির চারদিকের ২৭টি গ্রামের একই দ্ৃশ্ঠট। মৃতদেহ সংকারের 
কোন উপায়ই ছিল ন1; হয় ডোবায়, নয় জলায় শবগুলিকে ছুড়ে ফেলা 
হয়। শেয়াল কুকুরে ওগুলোকে টেনে ছিড়ে খায় ; গ্রামের আকাশ বাতাস 
পুতিগন্ধে ভর] ৷ সর্বত্র ম্বৃতদেহ এবং মাথার খুলি ছড়ান, সামান্য যে কয়জন 


বাচার লড়াই ৩৭ 


গ্রামবাসশ জিত ছিলেন এ নরকেই তাঁদের নাক গুঃজে থাকতে হয় । রোজ 
কলেরায় মরার খবর আসে 1” 

মঃ আঃ রঃ সঃ ব্যাপ্ত হয়। প্রথম রাজ্য সম্মেলনের পরে, রাজশাহী 
জেলা সম্মেলন হয় ৯১ই জুলাই রাজশাহী টাউনহলে । সভায় উপাস্থিত 
ছিলেন প্রায় ২৫০ মহিলাদের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যবিত পরিরবারের । 
ছাত্র-নেত্রী প্রগত্তি সরকারের নেতৃত্বে একটি গানের দল আসে । মধু-কণ্ঠী 
প্রীতির কণ্ঠে লহর ওঠে £ “দেশে উঠল দারুণ হাহাকার”-_যে গান এর পর 
কণ্ঠে কণ্ঠে বেজে বিখ্যাত হয় । শ্রোতার গভীরভাবে অভিভূত হন। 
সম্পাদিক] অনুপম! বাগচশী তৎকালীন সংকটে সমিতির কর্তব্যের ওপর বক্তব্য 
রাখেন ৷ ছাত্রশ সমিতির সম্পা্দিকা বলেন, বর্তমান দারুণ সংকটে প্রতিটি 
পরিবার ধ্বংসের মুখে ; অতএব ছাত্রীদের মধ্যে কাজ আরে। জোরদার হতে 
হবে। আর একজন ছাত্র সমিতির কার্যকলাপ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে 
বোঝান । এইভাবে ছাত্রীর! নানা আকর্ষক উপায়ে মহিলণ সংগঠন গড়ে 
তুলতে প্রয়াস করেন । 

৯৯৪৩-এর ৬ই জুলাই খুলনার মুসলমানপাড়ার হিন্দ্র-মুসলমান মহিলাদের 
একটি সভ1 হয় । অত্যন্ত কড়! পর্দা! থাক সত্বেও ১৫ জন মুসলমান মহিল' 
সভায় আসেন । কংগ্রেস কর্মী ক্ষণপ্রভাদেবী সাধারণ কর্মসুচীতে আমাদের 
সঙ্গে একযোগে কীজ করতে সম্মত হন । 

ভয়াবহভাবে অপুষ্টিজনিত মৃত্যু হতে আরম্ভ করে । যৌন-ব্যাধিও, যার 
স্থানশয় নাম ছিল “আরাকানের ঘ1,” ভীষণভাবে বাড়ে সৈন্যদের ছাউনী কাছে 
থাকায় । রংপুরে আমন ধানের মরশুমে পুরুষর গেল ধান কাটতে । মেয়ের! 
রয়ে গেল । দেখ! গেল একট ক্যাম্পের ১০৪ জন মেয়ের মধ্যে ৮০ জনেরই 
ওই আরাকান ঘা । এসব মেয়েদের দিয়ে জোতদারেরা বেগ্লারও খাটাত । 
আড়কাঠিরাও এদের ফুসলে নিয়ে চালান দিত বেশ্ঠাবৃত্ির জনা । 

সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত এই সব মেয়েদের জন্য খাদ্যের দাবী, রেশন 
ব্যবস্থা ও লঙ্গরখান! খোলার দাবীর জরুরী ও আশু প্রয়োজন দেখা দিল । 

এইভাবে সব জেলাতেই দ্র্তিক্ষ ত্রাণের কাজে উঠে পড়ে লাগে মঃ আঃ রঃ 
সঃ। সব কিছুর আগে প্রাণ বাচানর কাজ । ১৯৪৩-এর জুন মাস থেকে খুলন' 
শহরে আমাদের তিনটি ইউনিট ৭টি এলাক1 থেকে প্রতি সপ্তাহে ৫ সের করে 
চাল তোলে । বাড়শ বাড়শ থেকে মুষ্টি ভিক্ষা! সংগ্রহ করে । এই চাল তার 


৩৮ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টরা 


দর্গতদের মধ্যে বিলি করে । তাছাড়াও তার। রেশনের মারফং খাদ্য ও বস্ত্র 
বন্টনের দাবী নিয়ে সাপ্লাই অফিসারের কাছে একট! ডেপুটেশন নিয়ে যায় । 
এই সময়ে বস্ত্র সরবরাহে দারুণ ঘাটতি এবং ত' বণ্টনের ব্যাপারে ভয়াবহ 
দুর্ন'তি দেখ! দেয় । এই সব কাজের মধ্য দিয়ে সমিতির কাজ তুঁতপাঁড়া, 
মৌভাগ প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে । 

৯৯৪৩-এর সেস্টেম্বর নাগাদ বরিশাল জেলায় মঃ আঃ রঃ সঃ-এর ২০টি 
প্রাইমারী কমিটি গঠিত হয় । তার! সবাই আর্তত্রাণ কাজে লেগে যায়। 
প্রতিদিন এর] ৫০টি দ্বর্গত পরিবারকে খিচুড়ী রান্না! করে খাওয়ায় । সরকার 
মাত্র ১০০ টাকা দেয় । সমিতি দৈনিক ৩০০ জন শিশু ও মহিলাকে খাওয়াবার 
কাজ হাতে নেয় । ৪০ জন স্থেচ্ছাসেবিক1 লঙ্গরখানায় কাজ করে । যার। খেতে 
আসে তাদের মধ্যে অনেকে সমিতির কর্মী হয়ে লঙ্গরখানায় কাজ করে । 

শহরের গণ্য মান্য ব্যক্তিরা সমিতির কাজ দেখে মুগ্ধ হন । তার! আমাদের 
আর একটি লঙ্গরখান! খোলার অনুরোধ জানান । স্বেচ্ছাসেবিকাঁর। ছোট 
ছোট দল করে টাদ। ভুলতে বেরিয়ে যান । এক দিনে তার ৩৫ টাক তোলেন 
এবং আরে ১০০ টাকার অঙ্গশকান পান । ৫ মণ জ্বালানশ কাঠও পাওয়া যায় 
রান্নার জন্য । যে যা দ্দিত দুর্গতদের সাহায্যের জন্' সামান্য হলেও তা সাদরে 
গৃহশিত হত । তারচের গ্রামের মুলাদিতে একদিন করে উপোস করার ডাক 
দেওয়া হয় । এবং এ ভাবে যে চাল সংগ্রহ হয় ত! দিয়ে ৫ থেকে ১৪ বছর 
বয়সের শিশু, বালক, বালিকাকে খাওয়াবার জন্য ছোট একটি লঙ্গরখান' 
খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়। হয় । 

নান।৷ রকম বাধা বিপাত্তর মধ্য দিয়েই দুর্ভিক্ষের কাজ চলতে থাকে । 
ধুকপুকে জীবনগুলোকে কোনমুতে টিকিয়ে রাখাও একটা বিরাট সংগ্রাম 
বিশেষ । সরকারের কাছ থেকে সাহায্য আদায়ের লড়াই চলতে লাগল, 
তার সঙ্গে চলতে লাগল প্রতিটি সমিতির নিজেদেয় চেষ্ট। । 

শুধু কিন্ষধা; তার সঙ্গে আছে নান! রোগ বিশেষ করে ম্যালেরিয়] । 
তার তাগুবে উজাড় হয়ে যায় টিকটিকিয়ে থাক! প্রাণগুিল ।এ সবের সঙ্গে কত 
ন। করুণ কাহিনী । এক মা সন্তানদের ক্ষিদের কান্ন। সইতে না পেরে দেয় 
তাদের নদীতে ফেলে । স্বামশী চলে যায় স্ত্রী পুত্র ফেলে ; ম1 সন্তানের মুখের 
গ্রাস কেড়ে খায় । মেয়ের দেহ বেচে_-নিত্য নৈমিত্তিক ঘটন। আকাশ- 
বিধ্বস্ত বাংলার । 


বাচার লড়াই ৩৯ 


অধিকাংশ মেয়েদের পুরুষ অভিভাবক ন। থাকায় তার! গিয়ে্পড়ত জোত- 
দারের দালালদের খপ্পরে ৷ দলিতপুরে একজন জোতদার ছ বছরের একটি 
কুলি মেয়েকে দশ টাঁকায় কেনে । বাবারগঞ্জে এক ম! তার ছ বছরের মেয়েকে 
এক দালালের কাছে বেচে দেয় । এই হল ক্ষুধার সর্বগ্রাসী চেহার! । 

লালমপির হাঁটে সরকারণ লঙ্গরখানায় প্রায় ৮০০ মহিল1 রোজ খেতে যেত। 
কিস্ত পেট ভর] খাবার পেতন। তার। । কাজেই আশপাশের ছাউনধতে গিয়ে 
তাদের দেহ বেচতে হত পেট ভরাবার জন্য ৷ 

কুড়িগ্রামের অবস্থাও ছিল তাই । মঃ আঃ রঃ সঃ রিক্ত-হস্ত । তরু তারা 
চালিয়ে যান ভ্রাণের কাজ । রংপুরে ওই একটিই মহিল1 সংগঠন ছিল। 
গাইধাধাতে কংগ্রেস মহিল! সমিতি একট ছিল, তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েই 
চলছিল মঃ আঃ রঃ সঃ-র কাজ । 

২৪ পরগণার চম্পাহাটি লঙ্গরখানায় ওই একই অবস্থা । 

৯৯৪৩-এর নভেম্বরে জলপাইগুড়িতে ম:আঃরঃসঃ গঠিত হয় । শহরে তার 
চারটি কেন্দ্র ছিল । আরও একট মহিলা সমিতিও ছিল। তার] ম:আঃরঃসংর 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করে । চারটে দ্ধের কেন্দ্র খোলা হয়, তাতে 
রোজ দ্ধ পায় ২০০ শিশু । আধ নাট্য সমিতি অভিনয় করে টাকা তুলে 
আমাদের দ্প্ধ কেন্দ্রগুলিকে ৭০০ টাক দেয় । এঁক্যবদ্ধ প্রচেষ্টণ চলতে থাকে 
এইভাবে । | 

আমাদের কাজের প্রথম ধাপ ছিল লড়াই__রেশন আর কন্ট্রোল দোকানের 
জন্য লড়াই। কিন্তু এআর কতটুকু বিপুল ক্ষহধার সমুদ্রে । কন্ট্রোলের 
দোকানগুলি ছিল অসাধূতার এক একটি পচ? মলকুণ্ড । সেখান থেকে 
গ্রাহকরা যাতে ঠিকমত তাদের প্রাপ্য পায় তার জনা সমিতির কম'দের 
বিশেষ পরিশ্রম করতে হয় । তার সঙ্গে সঙ্গে চলে সমিতির নিজস্ব কাজ 
লঙ্গরখান। খোল, ধাঁন-চাল সংগ্রহ কর, দ্বুগ্ধ কেন্দ্র ালানর কাজ ইত্যার্বি। 
এবং এইসব কাঁজ করতে হত অতি দ্রত গতিতে--কারণ বুভুক্ষার মরণ- 
খেলার সাথে মৌকাবিলার লড়াইয়ে বড় কথ। হল সময় । 


গণ বুভুক্ষাতার ফসল পাইকারী হারে ব্যাধি ও মৃত্যু । কলের!, 
মযালেরিয়!, শোথ প্রভৃতি মহামারশতে উজাড় হতে লাগল গ্রামের পর গ্রাম । 
৯৯৪৪-এর জানুয়ারশতে পরিসংখ্যান হিসাবে ৯৯০০ গ্রামের মধ্যে ৭০০ 


9০ নারী আন্দোলনে কমিউননস্টর। 


গ্রামই ম্যালেরিয়া মহামারশতে আক্রান্ত ছিল । শোনা যায় হুগি জেলায় 
প্রায় ৯০,০০০ (লোক মরে ওই রোগে ৷ বর্ধমান জেলায় আক্রান্ত হয় লাখ 
খানেক মানুষ, তার মধ্যে মরে ৩৬,০০০ । মেঁদিনীপুরে কলের, ম্যালেরিয়া 
এবং অন্যান্য ব্যাধিতে মরে তিন লাখ মানুষ । ২৪ পরগণায় আক্রান্ত হয় 
২০,০০০০০ লোক, মরে তিতন লাখ । যশোরে ৯২ লাখ ম্যালেরিয়ার শিকার 
হয়, মরে ৬০ হাজার । বরিশালে ম্যালেরিয়!, কলের1, শোথ মহামারী 


হয়ে ঈাড়ায়। এক ভোল। মহকুমায়ই &০ হাজার মানুষ মরে অনাহারে আর 
মহামারশীতে । 


ঢাক জেলাকে জেলণ উজাড় হয়ে যায় ম্যালেরিয়া, বসন্ত আর কলেরায় । 
শতকর1 ৫০ জন মানুষকেই ম্যালেরিয়ায় ধরে । ব্যাধি এবং অনাহার তিন 
লাখ মানুষকে গ্রাস করে । 

ময়মননসংহে ৪৫ লক্ষ মানুষ ম্যালেরিয়ার শিকার হয়, অনাহার ও অন্যান্য 
ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় আরে তিন লাখ । ১৯৯৪৩-এর অগাস্ট ও ডিসেম্বরের 
মধ্যে প্রায় ২ লাখ লোক মরে শেষ হয়ে যাঁয়। নভেম্বর ডিসেম্বরে দৈনিক 
মৃত্যুর হার ছিল ২৫০০ । 

চট্টগ্রাম জেলায় শতকরা! ৭০ জন ব্যাধি কবলিত হয়। এ ছাড়াও ছিল 
ভয়াঁবহরূপে কলেরণ, বসন্ত, চর্মরোগ, শোথ এবং আরো কত কি রোগ। 
দৈনিক হাজার জন প্রায় মরণের কোলে ঢলে পড়ে । 

এই সব বিবরণ থেকেই বোবা যায প্রধানতঃ অপুষ্কি-জনিত নানা ব্যাধি 
কি 'ভয়াবহ চগ্ুমৃর্তিতে বাংলাকে তছনছ করে দেয়। পরিসংখ্যানগুলি 
একেবারে কড়ায় ক্রান্তিতে ঠিক ন। হলেও অবস্থার ভয়াবহত1 সম্বন্ধে কোন 

₹শয় নেই । 

কিন্তু বুটিশ সরকার চকিংসার যে ব্যবস্থা! করলেন ত বাস্তবিকই সমুদ্রে 
জলবিন্দব। তাই এগিয়ে এলেন ফ্রেণডস আযমবুল্যান্স ইউনিট, পিপলস 
রিলিফ কমিটির মত স্্বেচ্ছাব্রত সংস্বাগুলি তাদের সীমিত সাধ্য নিয়ে । 
এ সময়ে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল, সমস্ত চিকিংস'-প্রচেষ্টীকে সমন্বিত 
করার । বরেণ্য ডাঃ বি সি রায় এই কাজের জন্য আহ্বান জানালেন জন- 
সাধারণের কাছে । এই আহ্বানে সাড়। দিয়ে স্থাপিত হল ছ্য বেঙ্গল মেডিক্যাল 
রিলিফ কো-অরডিনেশন কমিটি-যার সভাপতি হলেন ডাঃ বি, সি, রায় 
এবং সম্পাদক হলেন অধ্যাপক কে পি চট্টোপাধ্যায় । 


বাচার লড়াই ৪১ 


১৯৪৩ এর মধ্যে শুধু কলকাতায়ই তিনটি প্রাথমিক চিকিত্সা কেন্দ্র 
স্থাপিত হল । 

১৯৪৫ সাল নাগাদ চট্রগ্রাম নারশ সমিতি নিজেদের চেষ্টায় দুঃস্থ শিশুদের 
জন্য একটা হাসপাতাল স্থাপন করে। সমস্ত পূর্ব ভারতে এটি ছিল দুঃস্থ 
শিশুদের সেবায় নিয়োজিত একমাত্র হাসপাতাল! এই সমিতির সভ্যগণ 
আগে থেকেই শহরের জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে কাজের সাহাষ্য 
করছিলেন । কিন্ত পাইকারপ হারে অনাহার-জপণ শিশুদের মরতে দেখে স্বল্প 
আঘথিক সাগ্য সত্বেও তার। এই হতভাগ্য শিশুদের জন্য আলাদ' হাসপাতাল 
স্থাপন করাই স্থির করেন । ওদের হাত পা কাঠির মত, পেট-জোড়! পিলে, 
অপুষ্টির জন্য মুখ ফোল] । অনেকেই চোখের সামনে মরতে দেখেছে ম' 
বাপকে । আবার কারে। কারে। ম। খাবার খুজতে গিয়ে আর ফেরেনি । 

চট্টগ্রাম জেল! ফুড কমিটি ১০০টি বাচ্চাকে চিত্তরঞ্জন অনাথাশ্রমে রাখার 
ব্যবস্থা করলেন । মাত্র ১০০টি বাচ্চ? ; আর ওদিকে চারদিকে অসংখ্য বাচচ' 
ধুকছে ক্ষিদেয়, রোগে, কলের, আমাশয়ে-। গোটা অনাথালয় নান! 
ছোয়াচে রোগে দূষিত । 

টাকার অভাবে নার সমিতির হাসপাতালের অবস্থা প্রায় অচল । কাজের 
লোক জোটানও কঠিন এই অবস্থায় । নারখ সমিতির দুইজন কর্মী হাত 
বাড়িয়ে দিলেন ; তাদের মধ্যে একজন হলেন কমিউননস্ট মেয়ে সবিতা শ্টাম ; 
আরেক জন কিষাণ মেয়ে কিরণ বাল! দে । কিরণ এল শ্রীরামপুর থেকে | ও 
এক দ্বর্গত পর্রিবারের মেয়ে । ওর পরিবারের সবাই খেত লঙ্গরখানায় ৷ 
স্ধুলে পড়ত কিরণ । ভালে! ছাত্র ছিল । ওর বাব! আর পড়াতে পারেননি 
ওকে । এই সব সোনার মেয়েদের আমর] পেয়েছি কর্মী হিসেবে । নিজেরাই 
এসেছে এগিয়ে মিয়োন ফুলকু'ডিগুলোকে বুকের ওম দিয়ে জীইয়ে তুলতে 

টাকা নেই, তরু চলে হাসপাতাল, চলে হাসপাতালের কর্মীদের 
ভালোবাসায় । এক বছরের ওপরেই চলল এইভাবে । হাসপাতালে রোগশ 
এসেগেছে ২৭ জন- তার মধ্যে মার গেছে ৪০ জন । প্রায় ২১৫ জনের 
ঘোর দ্বঃস্বপ্লের রাত শেষ হল । বাঁচল তার1 । 

৯৯৪৪-__৪৫-এ কলকাতার বস্ত এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ম্যালেরিয়। । 
ওস্নধ নেই, ওষুধের অভাবে মরতে লাগল মানুষ । ১৯৪৪-এর ১ল! ডিসেম্বর 
উত্তর কলকাতার মানিকতল' এলাকায় ছোট্ট একট1িসপেনসারশ খোল হল। 


৪২ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টরা 


খুললেন শ্রীযুক্ত! লাবণ্য প্রভ। মিত্র, তার এঁকান্তিকী চেষ্টায়। আজীবন 
কংগ্রেসের কর্মী, নিরলস জনসেবাই করে এসেছেন । এখনও করে চলেছেন ৷ 
এই কেন্দ্রটি তিনি মঃ আঃ রঃ সঃ-র নামেই খুললেন ৷ দৈনিক ১০০ থেকে ৯৫০ 
রোগণর ভিড় লেগে থাকত এখানে । 

কমিউনিস্ট কর্মীর! দেখলেন বিরাট কাজ-_নতুন বাংল? গড়ার কাজ-_ 
কারে! একার কাজ নয়, হাত লাগাতে হবে সবাইকে- ডাক দিয়ে জাগাতে 
হবে দেশত্রতী সব প্রতিষ্ঠানকে- গড়তে হবে নত্বুন বাংল1, যত বাধাই অ।ফুক। 

শুধু কি মহামারশর আর ক্ষধার মার মেয়েদের ওপর ? সে মরণ তো 
আছেই । আশ্রয়হীন, অভিভাবকহশীন অভাগিনশর পায়ে পায়ে ও পেতে 
আছে আছে আর 'এক মরণ নৈতিক অধঃপতন পতিতা রূত্তি। এই দ্বই মরণ 
হতে হাজার হাজার মেয়েকে বাচাবার জন্য উঠে পড়ে লাগতে হল মিল" 
সমিতিকে । 

এর জন্য প্রথম ধাপ হল আন্দোলন, আসন্ন দুভিক্ষ সম্বন্ধে জন-সমাজকে 
সচেতন করার আন্দোলন, দর কমাবার এবং রেশন ব্যবস্থা চালু করবার জন্য 
সরকারকে চাপ দেওয়ার আন্দোলন-_ভুখ্‌ মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি 
চলতে লাগল ৷ দলে দলে যোগ দিল হাজার হাজার মেয়ে 


দ্বিতীয় ধাপ হল মানুষকে মরতে দেখে নির্বিকার চোখে না চেয়ে থেকে যে 
করে হোক লঙ্গরখান। নিজের খোল এবং সরকারকে দিয়ে আরে অনেক 


লঙ্গরখান! খোলান, গোপন মজুদ আর কালোবাজারীকে খুঁজে বের 
করানে] । 

তৃতশয় ধাঁপ হল নিনরাশ্রয়, নিরবলম্ব, দ্র্গত মেয়েগুলোকে আশ্রয় দেওয়', 
অবলম্বন দেওয়া_অর্থাং তাঁদের পুঁনবাসন ৷ পতিতা-হৃত্তির জন্য মেয়ে শিকারী 
দালালদের হাতে পড়া থেকে মেয়েদের আগলে রাখার সংগ্রামও ছিল এই 
প্ুনর্বাসন-প্রচেষ্টার শামিল । দারুণ বন্ত্র-সঙ্কট নিয়ে এল আর এক বিপদ, 
এক গাছ সুতে নেই কোন মেয়ের লজ্জা] নিবারণ করার । এরও জন্য করতে 
হয় সংগ্রাম । 

ইতিমধ্যে মঃ আঃ রঃ সঃ ডালপ।ল। ছড়িয়েছে প্রায় সব জেলায় । এ 
যাবং কর! কাজের একটা হিসেব নিকেশ দরকার এবার ; দরকার প্রথম 
পর্যায়ের কাজগুলোর একট' সমন্বয় । এ দরকার যে সবাই বুঝেছেন তা' প্রত্যক্ষ 
হল, জেলায় জেলায় সম্মেলনের প্রস্ততিতে । কংগ্রেস ও মুসলিম িলগের 


বাচার লড়াই ৪৩ 


মহিলাদেরও এই সব ত্রাণ-কার্ষের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্ট। হতে ল$গল । নাটক, 
অভিনয় প্রভৃতি চিত্তহর পদ্ধতির সাহায্যে, মেয়েদের সামনে যে সমস্যা! রয়েছে 
তার মোকাবিল। কিভাবে করতে হবে তা! শেখান চলতে লাগল । সোভিয়েত 
বীর রমণখদের ফ্যাসি-িরোধশ নির্ভীক সংগ্রাম সম্বন্ধে পোস্টারের প্রদর্শনও 
করণ হয় কোন কোন সম্মেলনে । কৃষক-রমণশরণ, শহরের মেয়ের মিছিল করে 
আওয়াজ দিতে দিতে র্রাস্ত। দিয়ে ছেঁটে চলার দৃশ্ঠ, সেকালে ছিল সম্পূর্ণ নতুন 
ব্যাপার ৷ মানুষ ভাবত রাজনৈতিক দলগুলোরই ওসব কাজ ৷ তখনও বুঝতে 
শেখেনি এর! যে এটা রাজনৈতিক দলবাজী নয়, এ লড়াই শুধু মেয়েদের 
বোঝবার জন্য নয়, জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেবার জন্য । এই সব নানাভাবে 
মানুষকে জাগান বোঝানোর কাজ মঃ আঃ রঃ সঃই প্রথম করে তাদের 
সম্মেলনের প্রস্ততির সময়ে । 

৯৯৪৪-এর ১৯শে মার্চ মেদিনীপুর জেলার তমলুকে সম্মেলনের প্রতিনিধি- 
দের পায়ের ধ্বনি শোন] যায়। ৪০০ ডেলিগেট আসেন এবং ৭০ বংসর 
বয়স্ক প্রবীণা কংগ্রেস কমী লক্ষ্মীরাণী চৌধুরীর উদ্দীপ্ত ভাষণ শোনেন মন 
দিয়ে । স্বানীয় বালক বিদ্যালয়ের প্রধান! অধ্যাপিক] শ্রীমতী সুচরিত। 
দাস তমলুকের গৌরবোজ্ধল ইতিহাস বর্ণনা করে তমলুকে জেল! মহিল' 
সমিতির সদর দপ্ধর করার দাবী রাখেন. । রাজ্য মঃ আঃ রঃ সঃ-র নেত্র 
মণিকুন্তল! সেন বর্তমান পরিস্থিতি এবং আমাদের ভবিষ্যতের কাজ বুঝিয়ে 
বলেন । সভার শেষে গ্রামের মেয়ের একট অভিনয় করে । এই অভিনয়ে 
দেখান হয় বর্তমানের দুঃখ বেদনার বাস্তব জীবনের ছবি আর ভবিস্থাতের 
সম্ভাবনা । সকলেই অত্যন্ত অভিভূত হয়। 

৯৯৪৪-এর ৯৫ই মার্চ হয় বাকুড়ার তৃতীয় সম্মেলন ৷ এই সম্মেলনে উপস্থিত 
থাকেন ৪০০ শ্রমিকশ্রেণীর এবং ৯০০ মধ্যবিত্ত ঘরের মিল] । 

৯৯৪৪-এর ২৬শে মার্চ মণিকুস্তল! সেনের নেতৃত্বে ঢাকার নর্থক্রক হলে একটি 
সভ! অনুষ্ঠিত হয়। জেলার চল্লিশটি কেন্দ্র থেকে ৭০০ জন প্রতিনিধি আসেন 
এই সভায় । 

এই সভায় কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, শ্রীযুক্ত সরোদিনী নাইডুর ওপর 
জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার নিষেধবিধি ভুলে নেওয়] এবং জাতীয় এক্যের 
উদ্দেশ্টে একটি জাতীয় সরকার গঠনের দাবী করা হয় । 

দিনাজপুরে সম্মেলন হয় ১৯১৪৪-এর ২৬শে মার্চ । বিপুল উৎসাহ, উদ'পনার 


৪৪ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টরা 


সঞ্চার হয় শহরে ৷ দশটি থান! থেকে কিষাণ মেয়ের! আসেন সভায় ; শহরের 
মেয়েরাও আসেন । সভানেত্রী ছিলেন জুইফুল রায় । সভাটি হয় স্থানগয় 
নাট্রটীলয়ে। হলে তিল ধারণের জায়গ! ছিল না । বোরখ। খুলে মুসলিম 
মেয়েরাও আসেন । দিনাজপুরের মেয়েদের জশবনে এ এক নতুন দিনের 
প্রভাত । মুসলিম চিগের সম্পাদক সন্ত্রক উপস্থিত ছিলেন ৷ মুসলিম মেয়েদের 
নেত্রী শাহাজাদী বেগম ও শবেদা খাতৃনও উপস্থিত ছিলেন । নামকর৷' 
কংগ্রেস কর্মী শ্রীমতণ স্লেহলত1 গান্গুলশও এসেছিলেন ৷ এইটিই প্রথম সম্মেলন 
যেখানে দলমতনিবিশেষে সর্বস্তরের মিলার! উপস্থিত ছিলেন । 

গ্রাম থেকে আসা মহিল। প্রতিনিধিদের ক্যাম্পগুলি উৎসাহে, আনন্দে 
মুখারত । এক সঙ্গে খাওয়া, ওঠা, বসা, আলোচন1 কর, জাতগয় গান 
গাওয়া__এ যেন নারী আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায় । 

বাণী মিত্র (পরে দাশগুপ্ত ), বণ! সেন ( পরে গুহ), সাবিত্রশ সেন, 
আশা সেন, বেল! চক্রবর্তী প্রভৃতি তরুণী কর্মীর এক এক করে শ্রীযুক্তা 
কন্তরবার মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব, শ্রীযুক্ত। সরোিনী নাইডুর ওপর সরকারণ 
নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ, এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবশ সম্পর্কিত 
প্রস্তাবগুলি পেশ করেন । গ্রামে সংগঠনের সমস্যা! নিয়েও আলো চন! হয় । 
সাধারণ কৃষক মেয়ে কণ্ঠমণির বক্তৃত। হয়েছিল সব চেয়ে প্রাণম্পর্শশ । নারপ 
আন্দোলনই ওর মুখে ভাষা ফোটায় । 

মোভিয়েট নর-নারী-শিশুর ওপর নাৎসি বর্ধরত1 ও তার বিরুদ্ধে 
সোভিয়েটের মানুষের অসম-সাহিসক সংগ্রামের ছবিওয়াল। কতগুলি পোষ্টার 
ছিল রি 

ংগ্রেস নেত্রী স্লেহলতা। গাঙ্গুলি জেল1 কার্ধকরী সমিতির সভানেত্রশ 

হন, মুসলিম নেত্র শাহজাদশী বেগম হন সহ-সভানেত্রশ এবং সম্পান্দিক! হন 
কম্যুনিস্ট বাণী মিত্র । 

সভার শেষে বিভৃতি গুহের-_“বাংলার ওপর কালে! ছায়1” অবলম্বনে একটি 
মুক অভিনয় মঞ্চস্থ কর! হয় । ২৫০ জন শ্রমিকশ্রেণণ ও মধ্যবিত্ত মিল! 
প্রতিনিধি প্রথম থেকে শেষ অবধি বসে সভার কাজ কর্ম অনুধাবন করেন । 

রাজশাহীতে মঃ আঃ রঃ সঃ-র জেল' সম্মেলন হয় ১৯৪৪-এর ৮ ও ৯ই মে। 
বহু নিশ্দ।, গঞ্জন। সইতে হয়? মঃ আঃ রঃ সঃ-র কর্মীদের চরিত্র হনন করে বন্ধ 
কাগজ ছাপিয়ে বিলি কর! হয় । এসব সয়েও হল সম্মেলন । ও পক্ষের সব 


বাঁচার লড়াই ৪৫ 


বিরোধিতা, বাধা নস্যাৎ হয়ে গেল । ৬০০ মহিল! সম্মেলনে যোগ দিলেন 
হল গমগম করতে থাকে । 

এই সম্মেলনের ফলে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার 
হয় । মৃসলিম মহিলাদের উদ্যোগে ১৯ই এপ্রিল প্রায় ৩৫০ জন মুসলিম মহিলা 
স্থানীয় মাদ্রাসায় সম্মিলিত হন । মঃ আঃ রঃ সঃ-র নেত্রী কনক হুখাঁজি এই 
সম্মেলনে সভ্ভানেত্রীত্ব করেন । মঃ আঃ রঃ সঃ এবং মুমলিম লীগ-এর মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় । 

শ্রীমতশ উষ্। গুপ্ধের সভানেত্রপত্বে জলপাইগুড়ি মঃ আঃ রঃ সং-র সম্মেলন হয় 
১৯৪৪-এর ই ও ৭ই "এপ্রিল । প্রকাশ্য অধিবেশন হয় আধ নাট্য সমাজ 
হলে । শ' ছয়েক মহিলার উপস্থিতিতে হলটি কাণায় কানায় ভরে ওঠে । 

চট্টগ্রামে সম্মেলন হয় সেইবার প্রথম । প্রায় ২৫০০ আহিল! উপস্থিত 
ছিলেন ৷ নেত্রীদের মধ্যে ছিলেন কল্পন! দত্ত, জ্যোতি দেবী প্রভৃতি । চট্টগ্রাম 
যুদ্ধ 'এলাকণ হওয়ার দরুণ ওখানকার সমস্য সম্পর্কে সবাই ছিলেন সচেতন । 
প্রয়োজন বোধ হচ্ছিল শুধু সংঘবদ্ধ হবার । 

নৈহাটিতে সম্মেলন হয় ১৯৯৪৪-এর ৮ই এপ্রিল_ প্রতিনিধি ছিলেন ৭০০ 
জন। বিখ্যাত গুপগ্রাসিক শ্রীশম্ক্ত। প্রভাবতন দেবী সরস্বতীর নেতৃত্বে শোভা 
খাত্র' করে আসেন মহিলার ৷ রক্ষণশীলতার গীঠস্থান ভাটপাড়া ৷ চিরাচরিত 
প্রথাকে পায়ে দলে, বেরিয়ে এলেন সেখানকার মহিলার! প্রকাশ্য সভায় 
আসার জন্য ৷ 

যশোর, পাবনা, হাওড়া, বীরভূম, নোয়াখালি, বর্ধমান এবং আরে! অনেক 
জায়গায় মঃ আঃ রঃ সঃ-র সম্মেলন হয় । 

এরপর ্বিতশয় নিখিল বঙ্গ সম্মেলন হয় বরিশালে ১৯৪৪-এর মে মাসে। 
এর সাফল্য হয় অভাঁবিত-_কারণ হল গোড়ার সংগঠনগুলির বিস্তার এবং বন 
মহিলার তাতে যৌগদান । এই ভাবে, সস্তরের মহিলাদের বিশেষ করে 
আমিক, কৃষক, ও শহরের নিম্নবিত্ত ঘরের এবং মধ্যবিত্ত মহিলাদেরও বৃহত্রম 
গণসংগঠন হয়ে দীড়াল মঃ আঃ রঃ সঃ। 

দুভিক্ষ-ত্রাণ ও মহামারীর সময় সেবা প্রভৃতি কাজের ফলে এই সময়ের মধ্যে 
সভ্যাসংখ্য। ঈশড়ায় ৪৩,৫০০-তে এবং প্রতি জেলায় তার শাখ' প্রতিষ্টিত হয় । 

হলের মধ্যে ধার। ছিলেন তাদের অন্যতম ছিলেন ৭৩ বংসর বয়স্ক! কংগ্রেস 
নেত্রশ নৃত্যময়শ দেবধী | কৃটিশ-বিরোধী বনু সংগ্রাম পরিচালন! করেন এই 
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প্রবীণ! মহিল!। আর ছিলেন জলপাইগুড়ির কংগ্রেস-নেত্রী অমিয়! দেবী 
সেই ১৯০৫-এ বঙ্গ বিভাগের সময় থেকে যিনি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে 
ঘনিষ্টভাবে মুক্ত ছিলেন । কালন। কংগ্রেসের নির্ধল: বাল সান্নাল এবং 
বঙ্গীয় মুসলিম লগের সম্পাদক আবুল হাসান মহাশয়ের স্ত্রী, এই সব নেত্র 
স্থানীয় মহিলাদের উপস্থিতি সম্মেলনে প্রেরণ! যোগায় । এবং এতে প্রমাণ 
হয়ে গেল যে মহিল' আত্মরক্ষা! সমিতি কোনও কালে নিজেকে শুধু কমুযুনিস্ট 
সংগঠন করে রাখতে চায়নি, চেয়েছে সমস্ত রকম মত ও পথের মেয়েদের মধ্যে 
নিজেকে ছড়িয়ে দিতে । 

৪$1] মে জাহাজ থেকে নামলেন রাজ্যের সবখান হতে ১০০ মহিলা 
প্রতিনিধি এবং পধবেক্ষক । মিছিল করে গেলেন তার! শহরের বুকের ওপর 
2দয়ে-উৎসাহে গুঞ্জত হয়ে উঠল গোটা শহর । 

৬ই মে হয় প্রকাশ্ট অধিবেশন । ৬০০ মিল মিছিল করে যান এদিন । 
অ।জকের দিনে এ কিছুই নয়। কিন্তু ৩৭ বছর আগে মেখ্েদের রাস্তায় 
বেরুবারই রেওয়াজ ছিল না। মিছিল করে রাস্ত। দিয়ে যাওয়ার কথাই 
উঠত না । কাজেই সেদিনের পক্ষে ও একটা মস্ত বড় ব্যাপারই ছিল । 
সম্মেলনের জন্য অভিনন্দন বাণী এল, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের 
সম্পাদিক কুলসুম সয়ানীী, মুসলিম লীগের হামিদা মে।সিন, প্রসিদ্ধ লেখিকা 
প্রভাবতশী দেবী সরস্বতী, ইন্দির। দেবী চৌধুরাণশী এবং কংগ্রেস নেত্র শ্রীম্ক্তা 
নেলন সেনগুপ্তার কাছ থেকে । 

সম্মেলনের শুরুতেই শোনা গেল মহঞআ্স] গান্ধী ছাড়। পেয়েছেন । সভানেত্রী 
হাজরা বেগম সেই সংবাদ ঘে।ষণ1 করতেই হাততালিতে হল ফেটে পড়ে। 
মহাত্মা! গান্ধশ ও অন্যান্য নেতাদের মুক্তি দাবী করে সংগ্রাম করেছে মঃ আঃ 
রঃ সঃ এতর্দন । সংঘবদ্ধ আন্দোলন যে শেষপধন্ত জয়শ হবেই এই তো! তার 
একটা! প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রকাশ্তঠ অধিবেশনে যোগ 
দেন। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ, মুসলিম লিগের সভাপতি, 
কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান ! 

রাও কমিটি হিন্দ দেওয়ানী আইনের (01%1] 1:8%/) সংশোধনের জন্য 
পুনরালোচন শুরু করায়, সম্মেলন সন্তোষ প্রকাশ করে । আসন বিধানসভায় 
এক-বিববাহ বাধ্যতামূলক করে একটি খসড়া আইন পেশ করা হবে ; এ ছাড়াও 
বেশ্ঠারৃত্তি নিরোধের জন্য বঙ্গশয় বিধানসভায় একটি প্রস্তাব পেশ করবেন 
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নুর মহম্মদ । সম্মেলন এগুলিকে স্বাগত জানায় । ভারত সরকার কয়ল। খনির 
ভেতরে মেয়েদের নিয়োগ অনুমোদন করেছেন_-সম্মেলন তারও প্রতিবাদ 
করে । 

নারী-মাংসের কারবারীদের শাস্তির জন্য কঠোর আইন প্রবর্তন এবং এসব 
ব্যবসায়ীদের শিকার মেয়েদের পুনধাসনেরও দাবস জানান হয়। বাংল।- 
দেশের তৎকালীন অবস্থায় মহিলাদের পক্ষে এ একট! অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
ছিল । দুর্গত মেয়েদের সমাজ-জীবনে প্ুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয় । 
তাতে প্রতিতটি গ্রামে, জেলায় কর্ম-কেন্দ্র স্থাপন করে মেয়েদের হস্ত-শিল্প ও 
কুটির শিল্প শিক্ষা দেবার সুস্প্ট নির্দেশ দেওয়। হয় । এই প্রস্তাব উত্থাপন 
করেন মণিকুন্তল। সেন; তিনি জোরাল ভাষায় তার বক্তব্য রাখেন । 

খাছ্-সন্বন্ধীয় প্রস্তাবে রেশন ব্যবস্থার দাবী জানান হয় । এ দাবী অনবরত 
এক বছর ধরে জানান হচ্ছে । অবশেষে ২৪ পরগণায়, হুগলিতে এবং পৌর 
এলাকায় রেশন ব্যবস্থা! হয় কিন্ত বহু ত্রাট ছিল তার মধ্যে । এই সমস্ত ক্রাট 
যাতে ধুর হয়, ঠাঁর চেষ্ট1 করার জন্য মহিলাদের আহ্বান জানান হয় । মিল 
কর্মীদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদ করেও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় । 

ভারতের বুকে জাপানী বোমার আঞমণ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছিল । 
অঠএব ফ্যাপিবাদ, বিশেষ করে অগ্রসরমান জাপানন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে 
জোরদার প্রতিরোধ ব্যবস্থার দাবী জানান হয় এই গম্মেলনে । জাতীয় 
সংহতির জন্য জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জহ্যও দখী জানান হয়, কারণ জাতশীয় 
সরকার ছাড়া জাপানী-ফ্যাসিবাইিনশর প্রতিরোধের জন্য সমগ্র জাতিকে 
এক্যবদ্ধ কর? সম্ভব নয় । 

আলোচন] যে স্তরে হল, তাতে স্পষ্ট প্রতীয্পমান হল, যেসব মহিলার! 
একট্র অগ্রসর হয়েছেন, তারা আমাদের দেশের রাজনৈতিক, অথনৈতিক ও 
সামজিক সমস্যাযা এখন জাতীয় সমস্য] হয়ে দাড়িয়েছে--তার সমাধানের 
আলোচনায়ও অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম । 

হলের বাইরে লাউড্‌ স্পীকার লাগান ছিল । প্রায় ৫০০ মানুষ তার 
সামনে দাড়িয়ে শুনছিল প্রতিনিধিদের বস্তৃত! । তার? সবল কণ্ঠে বলছিলেন 
বুরটিশ সরকার ও তার আমলাতন্ত্রের অপশাসনের কথা, বিদেশশ শক্তির দ্বার! 
আমাদের দেশ আক্রান্ত হওয়ার কথ, স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের ঘৃণিত, ববর 
আচরণের কথ1, সমাজের মধ্যেকার দ্র্নশীতি ও দ্বরাচারের কথ । তারা নিখিল 


৪৮ নার আন্দোলনে কমিউনিস্টর! 


ভারত মহিল! সম্মেলন ও মহল! আত্মরক্ষা! এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছে 
আবেদন জানান এই সব অবস্থার বিরুদ্ধে যুক্তভাবে লড়াই করার জন্য । 

শ্রীযুক্ত নেলি সেনগুপ। নিখিল বঙ্গ মহিল! আত্মরক্ষ। সমিতির 
সভানেত্রী নির্বাচিত হন, সম্পাদিক। হন এল! রীভ, এবং জু+ইফুল রায় ও 
কনক মুখাজী হন মুগ্র-সম্পািক৷ । 

নিখিল ভারত মঃ আঃ রঃ সঃ-র প্রতিবেদন পেশ করেন কমলা মুখাজি ৷ 
এ প্রতিবেদনে শ্রীমতী মুখাজি বলেন কি ভাবে প্রতিষ্ঠান স্কারণী আমলা- 
তন্ত্রের ক্রোধের মোকাবিল। করেছে, কি ভাবে গুগ্াদের জঘন্য অপধাদ নদ? 
সহ্হ করেছে আর বিরোধিতার আক্রমণ সহা করেছে। কিন্ত সমস্ত বাধা 
বিপদ ভাসিয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর এক্যবদ্ধ মোর্চ। গঠনের পথে কদম ফেলে 
চলেছে । তিনি আরে৷ বলেন যে দ্রাশার অন্ধকার কেটে গিয়ে আমাদের 
সভ্য-জীবন ফিরে আসবে এবং মুক্তি ও স্বাতন্ত্রের পথে আমরা এগিয়ে 
যাব। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


সম।জ-জীবনের পুনর্গঠন 


বরিশাল সম্মেলনের পর মঃআঃরঃস:-র শাখাগুলি পুর্ণ উদ্ধমে লেগে গেল 
সম্পূণ নিঃস্ব দুর্গত মেয়েদের পুনর্বাসনের কাজে ৷ শুধু দুর্গত মেয়েদেরই 
প্ুন্বাসন নয়-যে-সব মেয়ের! বেশ্ঠাবৃত্তিতে যেতে বাধ্য হয়েছিল তাদেরও । 
এই সব মেয়েদের আশ্রয় চাই, জীবিক* চাই । বু জায়গায় ত্রাণের কাজ তখনও 
চলছিল ৷ প্রয়োজন হল ত্রাণ-কাজের সঙক্ষে পুনর্বাসনের কাজও চালিয়ে 
যাওয়। | 

মহিল। আত্মরক্ষা! সমিতি “সমাজে পুনব।সন সপ্তাহ” পালনের নসদ্ধান্ত 
গ্রহণ করল ॥। তার! আওয়াজ তুলল £ “সমাজ-জশীবন ফিরিয়ে আন. সমাজ 
জীবন গড়ে তোল 1” আরও সিদ্ধান্ত হল, এই সব দুর্গত মেয়েদের আশ্রয় ও 
জীবিকার জন্য কর্ম-কেন্দ্র খুলতে সরকারের ওপর চাপ দিতে হবে । চাপ দিতে 
হবে মহামারীর কবল হতে এদের রক্ষার জন্য চিকিংস ব্যবস্থাকে জোরদার 
আর ত্বরান্বিত করার জন্য । আরো দ্বপ্ধ ও শিশু-পালন কেন্দ্রও চাই । 

জেলায় জেলায় মিলা সমিতিগুলি নিজেরাই উদ্যোগণ হল টাক তুলে 
দুর্গত মেয়েদের জন্য আশ্রয় ও শিশু-পালন কেন্দ্র স্থাপনের কাজ আরুস্ভ করে 
দিতে । কিন্তু ছুর্গতির 'এই মহাসমুত্রে বে-সরকারী চেষ্টা আর কতইকু 
করবে ? প্রয়োজন জনসাধারণের সাহায্যে এই কাজ সরকারের নিজের 
হাতে তলে নেওয়া ৷ কিন্ত বৃটিশ সরকারেরই িশেষ উদ্যম বা ইচ্ছ! দেখ গেল 
না] । যেটুকু করলেন তা না করার মত। 

চট্টগ্রামে পাঁচটি আশ্রয় শিবির চলছিল । তাতে আশ্রয় পেয়েছিল মাত্র 
১৫০ জন। 

ঢাকায় ছিল তিনটি কেন্দ্র-কুকুটিয়া ও হাসারায় দুইটি কেন্দ্র চলছিল 
সরকারস অর্থে, কিন্ত তার ব্যবস্থাপন। ছিল ম:আঃরঃসঃ-র হাতে । প্রত্যেকটিতে 
২০ থেকে ২৫ জন করে মহিল1 ছিল । মাণিকগঞ্জেও একটি কেন্দ্র ছিল। 

ম--৪ 


৫০ ' নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টরা 


'এই কেন্দ্রটি মঃআঃরঃসঃ নিজের! অর্থ সংগ্রহ করে চালাত ৷ এখানে তারা মাত্র 
৯২ জনের ব্যবস্থা! করতে পেরেছিলেন । 

কিন্ত টাক! না! এলে যে এ-সব কেন্দ্র বেশশ দিন চালান যাবে না এ সত্য 
ত্রমশ£ই স্পষ্ট হতে লাগল । ঢাকায় ২০1২৫টি চরকা-কেন্দ্র ছিল । কিন্ত 
তুলোর অভাব এত তীত্র হয় যে এঁ কেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দিতে হয়। 
নরসিংদিতে মাছ-ধর! জাল বুনবার একটি কেন্দ্র ছিল--১২টি মেয়ে কাজ 
করত সেখানে । নারায়ণগঞ্জে একটি গামছা1-বোনার কেন্দ্র ছিল । মধ্যবিত্ত 
মেয়ের কাজ করত এখানে । ঢাক! শহরের তাত্িবাজারে জন। কুড়ি দুর্গত 
মেয়েকে নান! রকম হাতের কাজ শেখান হত | মঃআঃরঃসঃ মুষ্টি-ভিক্ষ1 সংগ্রহ 
করে, সেই চাল বেচে মেয়েদের মজুরী দিত । 

নোয়াখালির পশ্চিমকূল, অশ্বদিয়া, খহায়ভিখারশতে কয়েকটি সরকারণ 
আশ্রয় কেন্দ্র এবং একটি শিশু-পালন কেন্দ্র খোলা হয় । এই কেন্দ্রে ৫০টি 
শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ হয় । 

কুমিল্লাতে মঃআঃরঃসঃ নিজেদের চেষ্টায় 'একটি কর্ম-কেন্দ্র খোলে । এর 
জনা এক হাজার টাক সাহায্য, চরকা-কাটার সতেণ, আর কেক্দ্রের জন্য একটি 
ঘর পাওয়! যায়। িনখিল ভারত মহিল" সম্মেলন একটি শিশু-কেন্দ্র 
খোলে ; কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুক্ত লাবণ/প্রভা চন্দও অনুরূপ একটি কেন্দ্র 
খোলেন । ব্রাক্ষণবাড়িয়্াতে ১০০০ জনের জন্য একটি চরখা-টেস্ট রিলিফ 
কেন্দ্র স্থাপিত হয় । সরকার একটি ধান-ঝাড়াই কেন্দ্রও স্থাপন করেন । 
৯০০টি মেয়ে এখানে কাজ করে । 

ফরিদপুরে পুনর্বাসন ব্যবস্থা! অপেক্ষাকৃত বেশশ হয় । ১০৪টি সরকারগ 
কর্ম-কেন্দ্র ছিল । এখানে মেয়েদের ডাল-ছাট1, শটীর পালে। তৈরী করণ, 
হোগল। বোন) ইত্যাদি শেখান হত । প্রত্যেকের খাতায় এক আন করে 
মজুরগ হিসেবে জম করে রাখা হত । এই সব কেন্দ্রে প্রায় ৯০,০০০ মেয়ে 
থেকে কাছ করত । আর হাজার বিশেক রাতে বাড়ী চলে যেত । 

সরকার কোরকদদদি, কলারূগ।ও, তুলা'সার, ও ইদিলপুর গ্রামে মঃআঃর£স-র 
সাহায্যে কতগুলি কেন্দ্র চালাত । মাদারীপুরে সরকার ৪০টি মেয়েকে 
বেশ্যাবৃত্তি থেকে উদ্ধার করে । 

ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় একটি আশ্রয়-শিতবির খোল! হয়। এখানে 
পুরুষ, মিল আর শিশু মিলে প্রায় ৬০০ জনের ব্যবস্থা! হয় । নেত্রকোণায় 


সমাজ-জীবনের পুনর্গঠন ৫৯ 


১৩টি মেয়েকে বেচে দেওয়! হয়েছে বলে শোন! যায়। এর মধ্যে দশটিই 
মুসলমান । সেরপুরেও একটি কেন্দ্র খোল হয় । 

দিনাজপুরে একটি কেন্দ্রে ৬০। ৭০ টি মেয়েকে ডাল ছাটাই-এর কাজ 
শেখান হয়। আর একটি গ্রামে একটি হস্ত-শিল্প কেন্দ্রে রেড়ীর তেল, 
শটার পালে তৈরস করা, চটের থলে বানানে? ইত্যাদি শেখান হত ৷ 

রাজশাহীতে ১৭টি ছেলে মেয়ে নিয়ে একটি কেন্দ্র খোলা হয় । কিন্ত 
অর্থের অভাবে এটি বন্ধ হয়ে যায়, কারণ সরকারা সাহায্য পাওয়। যায় ন । 

পাবনার আতাইকুলা গ্রামে রিলিফ কমিটি একটি আশ্রয় শিবির ও 
একটি কর্ম-কেন্দ্র চালায় । কর্মকেন্দ্রে ৯০টি ধান কল ছিল, এতে ২৮০ জন 
মেয়ে কাজ করত । তিনটি তাতে কাপড় বোনা হত । পুরুষের! বাশের 
কাজ করত । ৫০০টি হাতের তাত বসানর পরিকল্পনাও করা হয় । ১১৯টি 
পরিবার ধান-কোটার কাজ করত । প্রতি পরিবার সপ্তাহে দ্বই মণ ধান 
কুটত । তার বদলে মঞ্জুরী হিসেবে তাঁর আড়াই সের চাল পেত । সরকারী 
আর্ষিক সাহায্যে মঃআঃরঃসঃ এই সব কাজ চালাত । 

চট্টগ্রামে নারী সমিতি গোট] জেলায় রেশন ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন করে 
যাচ্ছিল । শেষ পর্যন্ত শুধু শহরে রেশন ব্যবস্থা! করাতে সক্ষম হয়েছিল তার] । 
ন|রী সমিতি সাতকানিয়ায় তিনটি কেন্দ্র চালাচ্ছিল । সেখানে মেয়েদের 
স্ুতে। কাটা» মাছ-ধর1, জাল বোনা আর কাপড় বোন। শেখান হত । কেন্দ্রে 
তৈরখ জানিস বিক্রী করে যে লাভ হত ত' সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ 
করে দেওয়। হত । বারাস। গ্রামেও একটি আশ্রয়-কেন্দ্র খোল? হয় । 

রংপুর জেলায় মঃআঃরঃসঃ-র সভ্য সংখ্যা ছিল ৩০০০ । শ্রীযুক্ত 
স্যযমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গঠিত বেঙ্গল রিলিফ কমিটি 
মংআওঃরঃসঃ-কে অর্থ-সাহীয্য দিত নী। কিন্তু এত সহজে দমানে। গেল ন 
মঃআংরঃসঃকে । ১৯৪৪-এর প্রথম থেকেই মঃআঃর£সঃ দ্বগ্ধকেন্দ্রের 
মাধ্যমে মা! ও শিশুদের সাহায্য দিতে এবং রোগশর সেবা! করতে আরম্ভ করে । 
প্রুর আন্দোলনের ফলে তার! বণ্টনের জন্য কিছু স্ট্যাগ্ডাড কাপড় পায়। 
তার। কতগুলি কর্ম-কেন্দ্র খোলে, যেখানে মেয়েদের শটীর পালে। তৈরশ 
শেখান হয় । এছাড়াও একটি কুটিরশিল্প শিক্ষাকেন্দ্র খোলে যেখানে মেয়ের! 
বিভিন্ন হস্ত-শিল্পে প্রশিক্ষণ পায় । শৌোট। জেলায় ৬টি দুধের কেন্দ্র ছিল । 
শদেড়েক শিশু এখান থেকে দ্ধ পেত। সমিতি একট! অনাথাশ্রমও 


৫২ নার আন্দোলনে কমিউনিস্টরা 


চালাত ।' নীলফামারিতে তারা ১৯০০০টি স্টাগু।ড- কাপড় বিলি করে । 
এইসব মেয়েদের লজ্জা! ঢাকবার মত এক গাছি সুতোও ছিল ন1। 
“ম্যালেরিয়। রোখ” কর্মসৃচির অঙ্গ হিসাবে তার। কুইনিনও বিলি করে। 

বগুড়াতে একট] নতুন শাখ' গঠিত হয় ৬০০ সভ্য নিয়ে । তারা দুইটি 
দৃগ্ধ-কেন্দ্র চালান এবং ওয়ুধ ও স্ট্যাপ্ডার্ড কাপড় বিলি করেন । রেবেল। 
বেগম প্রমুখ মুসলিম লিগের নেত্রীস্থানয় মহিলারা, শ্রীমতী চাকর মত 

গ্রেস মহিলারা, রেণু গাঙ্থলী এবং অমিতাভ চ্যাটার্জর মত কমুযুনিস্ট 

মেয়েদের সঙ্গে মঃআ:রঃসং-র হয়ে হাত মৈলিয়ে কাজ করেন । 

সরকার মঃআঃরঃসঃ-র সহযোগিতায় রংপুর শহর, নলফামারি, এবং 
ডেমারায় তিনটি আশ্রয়-কেন্দ্র খুলতে সম্মত হন ৷ গাইবান্ধাতে একটি শিশু- 
পালন কেন্দ্রও স্থাপিত হয় । এ সব কিছুর জন্য মঃ আঃ রঃ সঃ ধন্াবাদাহ । 

বাকুড়ায় কতকগুলি টেস্ট রিলিফ কেন্দ্র আর একটি আশ্রয়-কেন্দ্র ছিল ৷ 
এই কেন্দ্রে ধান-কোট ও বাশের কাজ শেখান হত । নিখিল ভারত মহিল! 
সম্মেলন একটি শিশু কেন্দ্র খোলে ! এখানে ৭০টি শিশু থাকত । প্রখ্যাত 
গান্ধীবাদণী মিল] নেত্রশ লাবণ্যপ্রভ" চন্দ একটি হস্ত-শিল্পের কেন্দ্র খোলেন । 

সম্মিলিত রিলিফ কমিটি যশোরে একটি রিলিফ কেন্দ্র খোলেন | এখানে 
মহিলাদের ঠোক্গ। বানান, গামছ? বোন, পাটি মাদুর বোন ইত্যা্দ শেখান 
হয় । মংঃআঃর£সঃ ৯টি হস্তশিল্প-কেন্দ্র খোলে । মঞআঃরঃসংর সহযোগিতা দু 
বিখ্যাত কংগ্রেস কর্মী ডাঃ জীবন রতন ধর একটি শিশু হাসপাতাল স্থাপন 
করেন । 

খুলনাতে একটি সরকারী হাসপাতাল খোলা হয় । মঃআঃর£সঃ-র কমর 
এই হাসপাতালে সেবিকার কাজ করেন । নিখিল ভারত মিল সম্মেলনও 
একটি শিশু-কেন্দ্র খেলে । 

স্থ/নশয় মহিল। সংগঠনগু তি: জনরক্ষা সমিতি, ফ্রেগুস্‌ আমরুলেন্স ইউনিট 
এবং অন্যদের সহযোগিতায় এবং সংযুক্ত ফুড কমিটির উদ্যোগে ২৪ পরগণার 
জয়নগরে একটি আশ্রয়-কেন্দ্র খোল] হয় । এই কেন্দ্রে ২০ জন মিলার স্থান 
হয়। বারামতে আর একটি কেন্দ্র খোল! হয় । এখানে আশ্রয় পান ৭৩জন 
মহিলা । দুটি কেন্দ্র খোলে ফ্রেগুস আযামবুলেন্স্‌ ইউনিট-_ একটি ফলতায়, 
আর একটি বসিরহাটে । ফলতার কেন্দ্রে কাজ করেন ২৪ জন মহিল! এবং 
বসিরহাটে কাজ করেন ৩০ জন মহিল] । 


সমাজ-জীবনের পুনর্গঠন ৫৩ 


কিন্ত ওসবই ক্ষুদ্র সাধ্যের ক্ষুদ্র কাজ । সব জোড়া দিয়েও মুনাফাখোর, 
কালোবাঞ্জারব আর হাদয়হশীন আমলাতত্ত্রের মারণ-খেলায় বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত 
অসংখ্য জীবনের সমুদ্রে সে আর কতটুকু ? এই মান্ধগুলোকে বাচাবার জন্য 
সরকারকে চাপ দেওয়৷ একান্ত প্রয়োজন | এই উদ্দেশ্টে ৯৯৪৪-এর ১০ই জুন 
থেকে ১৭ই জুন একটি স্মারক সপ্তাহ পালন করে মঃআঃরঃসঃ । সমস্ত জেলায় 
পালিত হয় এই সপ্তাহ । এই সময়ে ১০০টি বৈঠক-সভ1, ৫০টি আর একট্রু বড় 
সভ। হয় । সমিতি ৯৫,০০০ প্রচারপত্র বিলি করে মহিলাদের পুনর্বাসনের 


প্রয়োজনশয়ত1 ও তার জন্য সধ্জনের সহযোগিতার প্রয়োজনশয়ত? ব্যাখ্যা 
করে । 


দর্গত মানুষের দুর্গতিত যখন চরম সীমায়, সরকার ঘোষণ! করে বসলেন 
৯৯৪৪-এর ৭ই জুলাই-_৫০০ কর্মকেন্দ্রের মধ্যে ৬০টি মাত্র রেখে বাকীগুলে! বন্ধ 
করে দেওয়া হবে । এই হৃদয়হন আদেশের বিরুদ্ধে লড়তে হয় মঃআঃরঃসঃকে 
আর কম্যুনিস্ট মেয়েদের । 


১৯৪৪-এর মে”র শেষ নাগাদ বরিশালে দুর্গতদের জন্য একটি আশ্রয়-শিবির 
খোলা হয়। ৮ই জুলাই খোল) হয় মহিল1 আত্মরক্ষা! সমিতির কর্মকেন্দ্র এবং 
একটি আশ্রয়শিতির ৷ এ দ্বটিই বণ্রশাল নার কল্যাণ ভবনের নামে খোলা 
হয়। সমিতির বিভিন্ন শিল্পকেক্রে তৈরশ জিনিস বিক্রীর জন্য আত্মরক্ষ) 
বিপৃণি নামে একটি দৌকানও খোল" হয় । ভবনের শিল্পকেন্দ্রে ৩০টি মেয়ে 
কাজ করতেন-__তাত বৌন1» বাঁশ-বেতের কাজ, সূতো কাট, ঝাঁট! তৈরা, 
পাটি-মাদ্বর বোন ইত্যান্দি নান। কাজ করতেন তারা । শিশুদের লেখাপড়া 
শেখান হত । মঃআঃরঃসঃ তাদের দুটি লঙ্গরখানায় নারশ, শিশু সহ প্রায় ২০০০ 
মানুষকে অন্ন যোগাত । কিন্ত সরকারী আদেশে রিলিফ কেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে 
যাওয়ায় এই লঙ্গরখান। ছুটি বন্ধ করে দিতে হয়। অভাব হল অর্থের । 
হাজার চেষ্টায়ও এছুটি খোল রাখা গেল না। কিকস্ত কয়েকজন মেয়ে এমন 
শোচনীয় অবস্থায় আমাদের কাছে আসে যে, তখন তাদের আশ্রয় না৷ দিলে 
তার? দেহ বিক্রী করতে বাধ্য হত । মঃআঃরঃসঃ-র সম্পার্দক। ছিলেন মনোরম! 
বসু। ১৯২৯ সন থেকে তিনিন কংগ্রেসকর্মী ছিলেন ৷ কংগ্রেসে থাকাকালীন 
তিনি পরিত্যক্ত মেয়েদের জন্য “মাতৃ-মন্দির” প্রতিষ্ঠা করেন । তারপর 


&৪ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টরা 


কম্যুনিস্ট হয়ে আবার তিনি দুভিক্ষে আশ্রয়্যুত, দুর্গত, মধ্যবিত্ত ও নিন্ন 
মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলাদের সাময়িক আশ্রয়ের জন্য আবার মাতৃমন্দিরের দরজ। 
খুলে দেন। সমিতির কর্ণ! অর্থ সংগ্রহ করেন । শহরের অনেক গণ্যমান্য 
ব্যজির কাছ থেকে সাহাষ্য পাওয়] ষায়। বরিশালের “জনকল্যাণ ভবনের, 
জন্মের ইতিহাস হল এই । 

আমাদের অল্প সাধ্যের ছোটখাট কাজকর্সের ফলে অন্তত: জন পঞ্চাশ মহিলি' 
এবং শিশু তাদের জীবনের সুত্রটিকে আবার খুঁজে পায় হ্ৃদয়হীন, 
নির্বিকার বৃটিশ সরকার এদের মুখের ওপর যেখানে আশ্রয় শিবিরগুলি হন্ধ 
করে দিচ্ছেন সেখানে আমাদের এই কাজ, সামান্য হলেও কি দেশপ্রেমের 
পরিচয় দেয় না? 

বাংলার মেয়ের! অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য যে সংগ্রাম করেছে 
তার একটি ভাস্বর দৃষ্টান্ত এই নারখকল্যাণ ভবন । কংগ্রেস জশীবন থেকে 
আরম্ভ করে কম্যুনিস্ট জীবন জুড়ে মনোরমণ বসু নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান ও 
সমন্ত প্রেরণার উৎস | প্রতিকূল সরকারের সমস্ত বাধা বিপূত্ত স্বশক্িতে 
দুরে ঠেলে এগিয়ে যান তিনি । তার দৃপ্ত সাহস, তার গভশর দেশপ্রেম, 
আদর্শে অবিচলিত নিষ্ঠা, এবং জশবনের শেষদিন পর্যন্ত বরিশালে তার 
কর্ষোছ্যম- প্রতি হাদয়ে তার স্বীকৃতি প্রোঞ্জল হয়ে থাকবে । বহু বিঘ্-বিপদ, 
আলোড়নের মধ্য দিয়ে গেছে বরিশাল ; কিন্তু সবকিছুর মধ্যে মাতৃ-মন্দিরের 
দীপশিখ! রয়েছে অনির্বাণ 1 

মঃআঃরঃসঃ-র উদ্যোগে কয়েকটি কর্মকেন্দ্র খোল হয় তেরচর, ইচলি, 
গাদৃরিয়া, পটুয়াখালি, বীরপাশ।, প্লাকুটিয়া, গোবিন্দপুর ইত্যান্দি গ্রামে | 
এখানকার মেয়ের চাল ভাজত। তাত ও বাশবেতের কাজ করত । প্রতোক 
কেন্দ্রে ১৫1২০ জন করে কাজ করত । 

প্রায় এই সময়েই কলকাতা আত্মরক্ষা সামৃতি একটি ভারশ সুন্দর প্রদর্শনশ 
করে । প্রদর্শনশটি হয় কর্পোরেশনের একটা স্কুলে । বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রে এবং 
শিল্পকেন্দ্রে যেসব জিনিস তৈরশ হচ্ছিল সেসব এখানে দেখান এবং বিক্রী হয় । 
নানারকম সৃ"চের কাজ, হাতের তাতের সাড়ী, পাটি, মাছুর, বাস্কেট, পাপোষ, 
পুতুল, চামড়ার ব্যাগ, চাটনী, জ্যাম-জেলশ ইত্যাদি নানারকম জিনিস 
প্রদর্শনীতে রাখা হয় । হাতের তৈরী কাগজের দোকানও একট ছিল ; 
এখানে হাতে-কলমে কাগজ তৈরশ দেখান হয় । বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল 
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এটা । এ সময় চলছিল কাগজের দ্বর্তিক্ষ । কতকটা এই অভাব আংশিক 
মেটাঁন ও মেয়েদের দ্বটে৷ পয়স! উপার্জনের জন্যও বেশ কয়েকটি জায়গায় 
সমিতি, কাগজের কেন্দ্র খোলে । . আরেকদিকে ছিল চায়ের স্টল । মহিলারা 
নিজেরাই খাবার তৈরণ, চখ বানানে, পরিবেশন সব করছিলেন, সব পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন ছিমছাম । থৃব ভিড় হয় এ্রখানে ৷ প্রদর্শনীতেও দারুণ ভিড় হয় । 
সবস্তরের মহিলার! আসেন দেখতে । নিখিল ভারত মহিল। সম্মেলনের 
শ্রীমতী শামনুন্‌ নাহার প্রদর্শননী উদ্বেেধন করেন । প্রখ্যাত সাহিত্যিক, 
অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় দিন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
হয়। শেগের দিন একটি মহিল। সম্মেলন হয়। সম্মেলনের সভাপতি 
ছিলেন ডাঃ বিধান চক্দ্র রায় । মেয়েদের প্রশংসখ করে তিনি বলেন, 
“বাংলাকে বাঁচাতে হলে ৪০,০০০ মেয়ে চাই যার। এমনিন করে কাজ করবে 1” 
এমনি বিপুল জনপ্রিয়তা অঞ্জন করে মঃ আঃ রঃ সঃ । 

ব্রাক্মণবাড়িয়াতে একটা সরকারণ অনাথালয় ছিল । ১৭টি অনাহারক্রিষ্ট 
শিশু নিয়ে এটি খোল! হয় । তারপর বেড়ে বেড়ে সেই ১৭ দড়ায়'৫৬-তে । 

সরকারণ প্রতিষ্ঠান চালান আমলা-কেরানীর।। অসাধৃত! ও ছুর্নতির 
নরক হয়ে দঈীড়ায় ওটা! । বরাদ্দ টাক! কোথায় উবে যায় । নানারকম নৈতিক 
কদাচারের কথাও শহনে শোন] যায় । 

কম্যুনিস্ট মিলন রায় আসেন অনাথলয়ের সুপারিপ্টেণ্ডেন্ট হয়ে । সঙ্গে 
সঙ্গে বদলে যায় সব। নার সেবা! সংঘে শিক্ষণ্প্রা্ত হয়ে শ্রীমতী রায় 
ত্রা্মণবাড়িয়। যান ৷ দ্র্নাতির বিরুদ্ধে হাল ধরেন তিনি শক্ত হাতে । য। 
হয়ে থাকে- শ্রীমতী রায়ের নামে কুংস। রটন1 হতে লাগল । পরোয়। করলেন 
ন।তিনি । দাড়ালেন শক্ত পায়ে । তার নিনষ্ট) এবং চরিত্র বলে শিশুদের 
শিক্ষণ ও স্বাস্থ্যে গ্রভৃত উন্নতি হয় । 

কিন্ত পারস্থিতির তুলনায় এ অতি সামান) । মেয়েদের দুর্গতিরও সাম) 
পরিসীম! নেই | দুটি দানা পেটে দিয়ে জানের ধৃকপুকানিট্ুকু বজায় রাখতে 
দলে দলে মেয়েদের বাধ্য হয়ে দেহ বিক্রয় করতে হয় । তাকিয়ে দেখছেন 
ক্ষমতায় আসশন িনক্ষিয়, নিবিকার সরকার । এইসব অভাগিনীদের ৰাচাবার 
জন্য এঁক্যবন্ধ সংগ্রামের দরকার- সংগ্রাম আর সংগ্রাম । 


৫৬ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টর। 


এই সব নিরাশ্রয় নিরবলম্ মেয়েদের বেশ্যাবৃত্তির পথ থেকে ফিরিয়ে এনে 
তাদের বাচার পথ ও সমাজে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দোস্ঠ নিয়ে ১৯৪৪ 
সনে মহিল। আত্মরক্ষা সমিতি অন্যান্য মহিল। ও রিলিফ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
মিলিতভাবে একটি সংযুক্ত কমিটি করে । কমিটির নাম হয়, নারী-সেবা 
সঙ্ঘ । এর সভাপতি হন শ্রীমুক্ত শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদকত্ 
করেন শ্রীমতী সীত! চৌধুরখ ও শ্রী ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যার । এই সংঘের 
পৃষ্ঠপোষকতা করে ইয়ং উইমেনস ক্রিশ্চিয়ান আ্যসোনিয়েশন্, বেঙ্গল 
উইমেন্স্‌ ফুড কমিটি, কলকাত1 রিলিফ কমিটি, সার্ভেন্টংস অফ ইন্ভিয়1 
সোপাইটি, পিপলস্‌ রিলিফ কমিটি, হিন্দ মিশন, কলকাত। ভিিল্যান্স 
আসোনিয়েশন, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি কাউন্সিল অফ- উইমেন, মহারাষ্ট্র 
ভগিনী সমাজ, ফ্রেনডস আযামবুল্যান্স ইউনিনট্‌, অল বেঙ্গল ফুড আান্ড্‌ 
ফ্যামিন রিলিফ কমিটি, মহিল আত্মরক্ষা সমিতি, রামকৃঞ্চ সমিতি 
প্রভৃতি । ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, শ্রী ইউ, কে, পাতিল, আ্ীমতী বি এম সেন, 
শ্রীমতী এম কে সেন, ডাঃ সৌরেন ঘোষ এবং আরো অনেক ব্যক্ত এই 
কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করেন । এই সংস্থার প্রধান কাজ ছিল বিভিন্ন 
জায়গায় আশ্রয়-কেন্দ্র ও হস্ত-শিল্পকেন্দ্র খোল] । 

মঃ আঃ রঃ সঃ-র সম্পার্দিক1 এল রীড প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ ব্যাপকভাবে 
মহিলাদের ঘরে ঘরে পৌছে দেবার আহ্বান জানান । কারণ, তিনি বলেন, 
এই দুর্ভিক্ষে মেয়েরাই ভুগছে বেশী । জাতীয় নেতার! জেলে থাকায় নারীর 
মুক্তিকে জাতীয় মুক্ভি-সংগ্রামের অঙ্গীভূত করার পক্ষে প্রচুর বাধা ঘটছিল । 
তিনি দলমতনিধিশেষে সব মহিল। সঙ্গীঠনকে আহ্বান জানিয়ে বলেন আজ 
এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজন খাগ্য এবং ত্রাণ-ব্যবস্থার জন্য, জাতীয় নেতাদের 
মুক্তির উদ্দেন্টে ; এবং নেতাদের মুক্তির জন্য চাই হিন্দ্-মুসলিম সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যার দেশহিতৈষী আছেন তাদের মিলন । তার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস 
করতে হবে । সব মেয়েদেরই এগিয়ে এসে এই সব সংগ্রাম আর প্রয়াসে 
যোগ দিতে হবে এক সঙ্গে কাধ মিলিয়ে । 

তিনি বেশ ভালে। করে বুিয়ে বলেন কেন ত্রাণ-কার্ধের সঙ্গে জাতীয় 
নেতাদের মুক্তির জন্য হিন্দ্র-মুদঘলম একোর মত রাজনৈতিক কাজও মুক্ত 
হওয়! দরকার ; কেনন৷ ত1 নইলে দেশের সামনে যে বিরাট সমস্যা রয়েছে, 
ব্টিশ সরকার ক্ষমতায় থাকাতে তার কোন সুরাহ! হবে ন]। 
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সতরাং নারী সেবা! সজ্ঘের কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দীড়াল । মঃআঃরঃ 
সঃ-ও পুর্ণ উদ্যমে এ কাজে লেগে গেল ৷ 

কলকাতার মঃআঃর£সঃ নারী সেব1 সজ্ঘের জন্য ৯৯৪৪-এর ২৬শে জব 
একটি পতাক1 দিবসের আয়োজন করে ৷ কর্মীরা কলকাতার ট্রামে, বাসে, 
রান্তায়, বন্তিতে ঘুরে ঘুরে ২০০০ সংগ্রহ করে । মঃআহঃরঃসঃও একটি 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে পুনর্বাসন কাজের জন্য ১৫০০: সংগ্রহ করে । ইতিমধ্যে 
জেলাগুলে তে প্রায় ২০টি আশ্রম খোল" হয়েছে । 

কাজ চলতে লাগল খুব ছোট আয়তনেই-_-এর বেশশ সাধ্য নেই। 
নোয়াখালি জেলার গাবুয়! গ্রামে ৯০টি মেয়েকে নিয়ে একটি ছোট্ট আশ্রম 
স্থাপিত হয় ১৯৪৪-এর গ্রীশ্রকালে । বরিশালের ভোলায় ও মেদিনশপুরের 
তমলুকেও অনুরূপ আশ্রম স্থাপিত হয় । হাওড়ার সরকার পরিচালিত লিলুয়া 
আশ্রমের অবস্থা তখন খুব খারাপ ৷ নারী সেবা সংঘ এটিরও উন্নতি করতে 
চেষ্টা করে । 

১৯৪৪ সনের শেষের দিকে নারশ-সেবা সংঘ তাদের কমিটির ৯৯টি 
প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আরেকটি আশ্রম খোলে লেক রোডে । এই আশ্রমের 
সম্পাদিক হন কলকাতা মঃআঃরঃসঃর সম্পাদক । ২৪ পরগণার 
বনহারিশপ্ুর ও বিশালাক্ষীপুর গ্রামে ছুটি আশ্রম খোল। হয়। এর সঙ্গে 
কর্মকেন্দ্রও মুক্ত ছিল । এ ছাড়াও ২৪ পরগ্ণণার ফলতা, জয়নগর ও বসিরহাটে 
আশ্রম পরিচালন! করছিলেন উইমেন্স ফুভ কমিটি, মঃআঃরঃসঃ-ও ফ্রেণুস 
আামবুলেন্স ইউনিট । 

কিন্ত আশ্রম চাঁলানই যথেষ্ট নয় । আকাল ও ঘূর্গতির সুযোগ নিয়ে 
নারীম1ংস ব্যবসায়শর] অত্যন্ত তৎপর ছিল । তাদের হিংভ্র থাবা! থেকে 
মেয়েদের রক্ষ। কর! ছিল এক বড় কাজ 

দুর্ভিক্ষের অবস্থায় মেয়েদের ফুসিযে বেশ্তাবৃত্তিতে ঠেলে দেওয়ার 
বিরুদ্ধে উপায় স্থির করার জন্য ৯৯৪৫ সনের ৬ই জানুয়ারী ম:আঃরঃসঃ, 
নিখিল ভারত মিল! সম্মেলন, নারণ সেব! সংঘ, ভিজিলেন্স আসো সিয়েশন 
এবং আরে। দশটি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত একটি সভ] হয় ইউনিভার্সিটি ইনস্িট্যুট 
হলে । 

শ্রীযুক্ত সরোিজনী নাইড়ু তরুণদের আহ্বান করে বলেন £ “সামাজিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে আমর! বাড়ীর মেয়েদের পবিত্রতার প্রতিমা বলে দেখি । 


৫৮ নারপ আন্দোলনে কমিউনিস্টর। 


কিন্ত অন্য কোন মেয়ের সেই পবিত্রতা! যদ ধুলোয় লু্টোয় আমাদের কখনও 
মনে হয় ন। যে সে মেয়ে এবং আমার বাড়ীর মেয়ের মধ্যে কোন তফাং নেই ! 
যতক্ষণ একটি মেয়েরও পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছে, যতক্ষণ একটি মেয়েও পুরুষের 
লালসার কুক্ষিগত হচ্ছে, যতক্ষণ অধিকতর শক্তিমান পুরুষের লালসার পঞ্জর 
কবচিত হচ্ছে শয়ে শয়ে অসহায় নারশ, ততক্ষণ কোন মেয়ের ইজ্জত নিরাপদ 
নয় । 

এই জব পাপাচারকে নির্মল করার দায্িত্ব তোমাদের | জাতীয় 
গৌরবের ছিটে ফেখাট! বো'ধও যদি তোমাদের মধ্যে থেকে থাকে তবে নারীর 
সম্মান রক্ষায় উঠে পড়ে লাগ । হয়ত এ মেয়েদের তোমরা চেননা, কিন্তু নখউ 
বা চিনলে ; তরু সে তোমারই বোন । এই বাংলায়ই জন্মেছে সে, বাংলার 
জলে মাটিতে বেড়েছে সে তোমার বোন বই কি । তার ইজ্জত রক্ষার জন; 
সর্বদ। প্রস্তুত থাক । এই পবিত্র দাক্িত্ই আজ তোমাদের আমি সপে 
দিলাম |” শ্রীযুক্ত! সরোধিনশ নাইডু “অতি উদার মানবিক দৃষ্টিভ[ সম্পন্ন; 
কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে তাঁকে উদার প্রশস্ত জাতীয় 
আন্দোলনে পরিণত করার অভিজ্ঞতা তার আছে; এবং সেই অভিজ্ঞতণ-লদ্ধ 
প্রশ্ন নিয়ে তিনি জনগণের এঁক্যের ওপর তার দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেন এবং 
বাংল কংগ্রেসের শ্রীকিরণ শংকর রায়কে তার বিভেদমূলক কাজের জন্য 
যথোচিত ভংসনা করেন । আমাদের সভার অল্প আগেই শ্রীরায় হাওড়াস়্ 
একটি সভ1। করেন £ তাতে কম্যুনিস্ট ও মুসলশম লখগের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ 
করাকে নিষিদ্ধ করে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয় । 

করালতম দুর্ভিক্ষে বাংলা যখন বিধ্বস্ত, এবং বিদেশ সরকার জাতীয় 
নেতৃবৃন্দকে জেলে পুরল, শ্রীয়ু। নাইডু তখন তার গ্রভীর রাজনৈতিক বোধ 
দিয়ে ত্রাণকার্য চালিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব ভালে৷ করে বুঝেছিলেন । তাই তিন 
সবাইকে আহ্বান করে বলতে পেরেছেন £ জনগণের সঙ্গে থাক ৷ যার' গ্রাণ 
দিয়ে জনগণের সেবা করে তারাই তার্দের কাছ থেকে শ্রদ্ধ৷ এবং আস্থ1 অর্জন 
করে, যাও কাজে লাগে । সরকার সাহায্য নাও, কিন্ত দাসখং লিখে 
নয়; জন-যোদ্ধদের প্রতিনিধি হয়ে । ত্রাথ-কার্ধের রাজনৈতিক তাৎপর্য 
তিনি সকলকে বুিয়ে দেন । তার এই রাজনৈতিতক বোধের সঠিক মূল্যায়ন 
করতে অতি-বামের! আজও সমর্থ হয় নি। 

এইবার তিনি আসেন ১৯৪৪-এর শেষের দিকে । এই সময়ে তিনি 


সমাজ-জীবনের পুনর্গঠন ৫৯ 


মঃ আঃ রঃ সঃ পরিচালিত বউবাঁজার স্ট্রীটে অবস্থিত কাগজ তৈরখর 
কেন্দ্রটিতে যান । সমবেত নর-না'রধর! তাকে স্বাগত জানায় । তার শরখর 
তেমন ভালে! ন। থাকলেও তিনি চারদিকে ঘরে ঘুরে দেখেন ৷ ক্লান্ত হয়ে 
পড়লেন একট্র পরেই । কিন্তু যখন শুনলেন, তৈরশ জিনিস রয়েছে ওপরে, 
কিছু মাত্র না দমে গট গট করে ভারশ পায়ে উঠে গেলেন ওপরে । তীর 
অভিমত তিনি লিখলেন £ “মেয়েরা এত নিপুণভাবে কাজ করছে দেখে 
আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি । আরে" মেয়েদের কাজের সুযোগ দেবার জন্য 
কেন্দ্রটিকে বাড়াতে পারলে খুব ভালো হয়। মেয়ের! আত্মনির্ভরশশল হতে 
শিখে যাবে আত্ম মর্ধাদাশশল হতে পারে, সেজন্য তাদের হাতে কলমে কাজ 
শেখানর এই যে চেষ্টা কর! হচ্ছে, আমি তাতে মুগ্ধ 1৮ 

নারশ সেবা সজ্ঘের শিল্পকলার একটি প্রদর্শনশ হচ্ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ । 
উক্ত সঙ্ঘের সবকটি আশ্রমে কুটির-শিল্প উৎপাদনের ব্যবস্থা কর হয়েছিল । 
এইসব কেন্দ্রের তৈরশ জিনিসই প্রদর্শিত হয়েছিল প্রদর্শনীতে । এক ২৪ 
পরগণণ থেকেই আসে ২০০০০টি কাজ । ২৪ পরগণার অন্তর্গত ছিল নিখিল 
ভারত মহিল1 সম্মেলন, মহিলণ আত্মরক্ষা সমিতি, বেঙ্গল ফুড্‌ কমিটি, কল- 
কাত রিলিফ কমিটি, ফ্রেণ্ডস আ্যামবুল্যান্স ইউনিট, এবং আরে কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠান । ময়মনিসংহ আতজরক্ষণ সমিতি থেকে হাজং উপজাতি মহিলাদের 
তের জিনিস, মেদিনীপুর থেকে আসে নানারকম চামড়ার ব্যাগ, পশমের 
জিনিস, ইতঢাি সারা! বাংল! থেকেই আসে জিনিস । শ্রীয়ক্তা সরোদিনশ 
নাইডু ১৯৪৪-এর ২৮শে ডিসেম্বর প্রদর্শনীটির উদঘাটন করেন ৷ শ্রীযুক্ত নেলি 
সেনগুপ্ত, মোহিনী দেব, চৌধুরশ মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ খ্যাতনীম1 নেতৃ- 
বৃন্দ সহ প্রায় ৫০০০ দর্শক আসেন ৷ সভানেত্রশ তার 'ভাষণে বলেন £ “নার 
সেবা সজ্ঘবের এই কাজ মানুষকে এমন প্রেরণ জবগিয়েছে যে, আমার মনে হচ্ছে 
আমার পুনর্জন্ম হয়েছে 1.."বাংলার যন্ত্রণ' সাড়া জাগছে বিশ্বজনের বুকে । 
আমর শুনেছি মেয়ের। এক মুঠো অন্নের জন্য দেহ বেচেছে, বুভূক্ষার অসহায়তায় 
সন্তানকে পথে ফেলে রেখে চলে গেছে বাপ মা, মধ্যরাত্রির কালোর মধ্যে 
মেয়ের কোথায় উধাও হয়ে গেছে বিচিত্র যাদতে ; কালোবাজারে বিক্রী 
হয়েছে শিশু । আমর! শুনেছি-__ভারে ভারে খাগ্য এসেছে রেল গাড়ীতে কিন্ত 
ক্ষুধার্ত মুখ পর্যন্ত ত1 পৌছায় । 

কিন্ত এই কালো মেঘেও রজত আলোর যে সূক্ষ্ম রেখা দেখা যাচ্ছে তা 


৬০ নারী অন্দোলনে কমিউনিস্টর! 


বাংলার নারীত্বের গোপন উৎস হতে উচ্ছৃত এশী আলোর রেখা । এর! কাল 
বিলম্ব না৷ করে বিপদ পাতের সঙ্গে সঙ্গে এক সেবাত্রতী ভগিনশ সম্প্রদায় গড়ে 
তুললেন- দুর্ভাগ্যের মার-খাওয়1 এবং দ্বভিক্ষ ও দ্র্বিপাকের বিশ্বাসঘাতকতায় 
বিধ্ন্ত মানুষের সেবার জন্য । এদের বুকে যে বিপুল মমতার আলোড়ন 
জেগেছিল-_তারই ছোট প্রথম ফলটুকু আজ আমর! চোখের সামনে দেখতে 
পাচ্ছি । বাস্তব যন্ত্রণার সামনে মানুষে মান্বষে লড়াই, সন্প্রদ্ধায়ে সন্প্রদায়ে 
লড়াই বড়ই অবাস্তব ৷ সম্প্রদায়ের চেয়ে মানবতা বড় ৷ বৃহং জনতার এই দ্বঃখ- 
ভোগে বিশাল বাংলার বিভিন্নতাগুি মানবিক আর মরমী সহযোগিতার সৃত্রে 
এক হয়ে গাথা হয়ে গেছে । ভবিহ্যতেও যখন দেশের আরও বড় আরো গ্রভীর 
আরে তীব্র সমস্য! দেখা দেবে বাংলার সব জাতির সব মতের মেয়েরা 
ভারতের মুক্তি সংগ্রামের জন্য এক জোট হয়ে এসে দীড়াবে যেমন করে 
আজ তারা দাড়িয়েছে আর্ত-মানুষের পাশে তাদের কল্যাণ-হন্ত বাড়িয়ে 
দিয়ে । 

বঙ্গ দেশ প্রমাণ করে দিল দলশয়তার চেয়ে মানবতা বড় । আর একবার 
সে নেতৃত্ব দিক জাতিকে শুধু ক্ষুধা মুক্তির জন্য নয় নৈতিক বিপদ হতে, রাজ 
নৈতিক দ্বট-ব্যাখি হতে মুক্তির জন্য যাতে জাতি এঁক্যবদ্ধ এক মানবতার রূপ 
পরিগ্রহ করতে পারে । 

অতি প্রজ্ঞার বাণশ । এবং এ বাণী যাদ গ্রহণ কর) হত তবে দেশের 
ইত্তিহাস বদলে যেত । শ্রীমতী নাইডু এক বিরাট সভা--চোখে সুদূরপ্রসারী 
স্বপ্ন, বুকে গভশর মানবিকতা যার কাছে বাক্‌-মন আর কর্মের সমস্ত ক্ষুদ্রতা আর 
সংকশীর্ণতা হার মেনে মাথ] নত করে 


অনেকেই অবাক হয়েছেন, হবারই কথা_কোথায় এমন শক্তি পেল কর্মী 
মেয়েরা, যার বলে এর! পরিবার পরিত্যক্ত হয়ে, বিরোধীদের নিন্দা-গঞ্জনা 
সয়ে, আর্থিক দ্রর্গত ভোগ করেও মঃ আঃ রঃ সঃ এবং অন্বান্য প্রতিষ্ঠানকে যা 
জন্ম লাভ করেছে এদেরই প্রেরণায়__গড়ে তোলার জন্য এমন করে নিজেদের 
বিছিয়ে দিতে পারল । আমাদের দেশের মেয়েরাই সব চেয়ে বেশী পিছিয়ে 
আছে, তাদের দম প্রায় বন্ধ সামন্তরতান্ত্রিক বিধি-নিষেধে । এহেন মেয়েদের 
কত বোঝাতে হয়েছে_ বোঝাতে হয়েছে আন্দোলনের কি, কেন সব। এই 
সব মেয়েদের মধ্য থেকেই জনগণের সেবার জন্য বর্ধী তৈরী করার উদ্দেশ্যে 


সমাজ-জশবনের পুনর্গঠন ৬৯ 


প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ও চালিয়েছে কমিউনিস্ট মেয়ের] । ম:আ:র£সঠ' সংগঠনের 
প্রথম ধাপের পরে পরেই ১৯৪৩-এর ২২ ফেব্রুয়ারণ থেকে ২র। মার্চ পর্যন্ত 
কলকাতায় একটি রাজ্য শিক্ষণ কেন্দ্র চালান হয় কমিউনিনস্ট কর্ষশদের জন্য । 
কলকাতা, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলন।, পাবন1, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, 
হুগ্রলি, নদীয়1, এইসব জায়গ। হতে ২৬জন মেয়ে আসেন শিক্ষণ গ্রহণ করতে ৷ 
কর্মসূচির মধ্যে ছিল, এই প্রশিক্ষণ কেন তার ব্যাথ্য।, মুদ্ধ ফ্রন্টের অবস্থা, 
ফ্যাসি-যুদ্ধের প্রতি কমিউনিস্ট দৃষ্টিভন্ষি ; ভারতের জাতীয় সন্কট এবং জাতায় 
সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় এঁকা গড়ে তোল, নারশ আন্দোলনের দৃষ্টি- 
কোণ, মহল! ফ্রন্টের সঙ্গে ছাত্র ফ্রন্ট, শ্রামিক ফ্রণ্ট ইত্যাদর সম্পর্ক, ছাত্র এবং 
ছাত্র আন্দোলন । 

শিক্ষা-শিটিরের আবহাওয়াটি ছিল চমংকার | বাঙলার কমিউনিস্ট কর্ষী 
মেয়েদের জন্য এইটিই ছিল প্রথম রাজ্য স্তরে শিক্ষণ শিতির | সার বাঙলায় 
মঃআঃরঃসঃ-র সভ্য সংখ্য। ছিল ৫০০০--তাঁর মধ্যে কমিউনিস্ট ৯৪০-এর বেশশ 
নয়। অত বড় আন্দোলন অত দায়িত্ব তার পক্ষে এ সংখ্যা কিছুই নয়। এ 
সম্বন্ধে আমাদের কর্ী মেয়েরা সচেতন ছিল । তাই তার শপথ নিল যেছু, 
মাসের মধ্যে কমিউনিস্ট মেয়ে কর্মীর সংখ্য। পাচগুণ বাড়বে তারা । 


এত উৎসাহের সৃষ্টি হল এই শিক্ষণ-কেন্দ্রটিতে যে শারীরিক আরাম শুশ্যের 
কোঠায় হলেও পোড়োদের ভ্রুক্ষেপ ছিল নী । প্রথম দলের এই মেয়েরা এই 
উৎসাহেই মত্ত হয়ে রইল, যে তাঁর। ফিরে যাবে নিজের নিজের জেলায়, 
সেখানকার কর্মী নেয়েদের শেখাবে প্রতিষ্ঠানকে কি করে বাড়াতে হয়, 
-ক করে তাকে আরে' ক্রিয়াশীল করতে হয় । 

১৯৪৩-এর ৭ই জুলাই সুদুর সিলেটে আর একটি শিক্ষণ-কেন্দ্র খোল হয় । 
ওট। আসাম রাজ্য হলেও এলাকণটা ছিল বাঁংলা-ভাষী, তাই বাংলার 
মঃআঃরঃসঃ সাহায্য করে সেখানকার মহিল' সমিতিটি গড়ে তুলতে । এখানে 
িখতে আসে ১১টি মেয়ে । এই মেয়েদের মধ্যে জনকয় ছিল জেলার নেত্রণ, 
এর! ঘুরে বেড়াত জেলাময় । একজন ছিল কৃষক মহিল! নেত্রী ; একজন ছিল 
স্থামীয় কমিউনিস্ট পার্টির কমিটির সভ্য । ছিল বাল-বিধব! শশখদিদি, 
গ্রামের মেয়ে গায়ত্রী ; ছিল তিনটি ছাত্রী মণি, মায়া আর অপর্ণা, এর! স্কুল 
ব। কলেজ শেষ করেই মহিল! আন্দোলনে যোগ দেয় । অপণ্। ছিল কলেজের 


৬২ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টর। 


মেয়ে, পাথরকান্দির কৃষক মেয়েদের নেত্রী । ১০ দিনের শিবির । শেখানর 
বিষয় অনেক-_সেচ্ছা-সেবিকা শিক্ষণ, প্রাথমিক চিকিংসা, রাজনৈতিক 
বিষয়--এর মধ্যে ছিল, নারী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য ; হাতের 
কাজ শেখান, স্কোয়াড, সংগঠন, সাংস্কৃতিক আলোচন! ইত্যাদি ৷ 
তারপর “ছিল নাচ, গান, দিনপঞ্জশ রাখা, চিঠি-পত্র লেখা, কাজ সম্বন্ধে 
আত্ম-সমীক্ষা ও আত্ম-সমালোচন_-এই সব। যে সব নাচ গান 
দেশ-রক্ষার কাজে এগিয়ে আসতে মহিলাদের প্রেরণা! জোগাবে, সেই 
রকম লোক-নৃত্য ও লোক সঙ্গীত গ্রামের মেয়ের তাদের শেখাত । এসব 
গ্রামের সুরেই বাধা । তারপর আছে হাতের কাজ শেখা, সৃতে! কাটা, সাবান 
তৈর+, কাপড়ের পাড় দিয়ে গামছ। বোনা, লেফাফ তৈরশ ইত্যাদি । এতেই 
কি কম উৎসাহ ? স্কোয়াড গড়া আর প্রচারের কাজ শেখান হত হাতে কলমে । 
৯৯৪৩-এর ৯৬ই-__৯৯শে জুলাই হুগিল জেলায়ও অমন একটি স্কুল হয়। 
এই প্রথম এ ধরণের দ্কুল। ভুগলি, চন্দননগর, নিঙ্গুর প্রভৃতি জায়গ! 
থেকে শিক্ষার্থীর। আসেন । ক্লাস হত দশ ঘন্টা । রাতে হত দিনের 
কাজের আলোচনা, সমালোচন?, ভুল সংশোধন ইত্যাদি । একি কম বড় কথা_ 
যার। এ পর্যন্ত স্বামী সন্তান, আর পরিবার পরিজনের সেবায়-চর্যায় জীবন 
কাটিয়ে এল, তার। নিচ্ছে এখন দেশের সেবার দেশের রক্ষার রাজনৈতিতক পাঠ ! 


যতগুতি শিক্ষণ-শিতবির খোলণ হয় তার মধ্যে সব চেয়ে ভালে হল, নার 
সেবা] সঙ্ঘ যেট! খুললেন এবং চালালেন । এদের কাজ-কর্ম ছিল অত্যন্ত উচু 
স্তরের । এই শিবিরের উদ্দেন্ঠ ছিল গ্রমের মেয়েদের প্রুনর্বাসন কি করে 
করতে হবে তা শেখান । নান! জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ত্রিশ জন মহিল। 
আসেন এই শিবিরে । রা'জশাহশ থেকে আসেন অনুপম বাগচী । তিনি 
তার এই শিক্ষণ শিবিরের অভিজ্ঞতার কথা বলেন £ 

“প্রায় সব জেল থেকেই প্রচুর অভিজ্ঞত। নিয়ে মহিলার এসেছেন । 
এদের মধ্যে আছেন পাবনার কর্ম-কেন্দ্রের শিশির সেন; জয়নগর আশ্রমের 
সহকারণ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, চট্টগ্রাম নারী সমিতির মণিকুন্তল1 চৌধুরী, হুগলি 
কর্ম-কেন্দ্রের কল্যাণশ গুহ, মালদহ কর্ণ-কেন্দ্রের ভবানী গুহ এবং আরে! অনেক 
কমী । নারশী সেবা সংঘের প্রশিক্ষণ শিবিরের সুপারিন্টেণ্ডপ্ট হিসাবে 
দাশ্সিত্ব গ্রহণ করেন মুন্সগঞ্জমঃআংরঃসঃ-র সহ-সভানেজরী অশ্রুকণ! দাস । 


সমাজ-জীবনের পুনর্গ$ন ৬৩ 


“আমাদের শিক্ষাক্রম ছিল চার মাসের ৷ শুধু যে বক্তৃত শুনে বাবই 
পড়েই আমরণ শিখতাম তা নয় । হাতের কাজ, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় 
হাতে কলমে শিখতাম ৷ এ ছাড়াও কলকাতা ও আশে পাশের কেন্দ্রগুল 
ঘুরে ঘুরে দেখতাম । এক মাসের একটি নিবিড় শিক্ষণও দেওয়1 হয় গ্রামসণ 
তথ্য কি ভাবে নিতে হয় সে বিষয়ে । 

“তাত্বিক ভাবে আমাদের শিখতে হয় (৯) টি করে আশ্রম এবং কর্ষ-কেন্দ্র 
চালাতে হয়, (২) গ্রাম সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তার সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং 
সহযোগিতা-মুলক সংগঠন, (৩) গ্রামীণ জীবনের পুনর্গঠন, এবং নিরাশ্রয়ের 
াণ, তাদের মনোরৃতি বোঝ। (৪) ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থা, (৫) বয়স্ক 
শিক্ষণ । 

“আমাদের ক্লাস নিয়েছেন অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ, অধ্যাপক 
কে, পি, চট্টোপাধ্যায়, শ্রী গোপাল হালদার, শ্রী অমূল্য উকিল? শ্রীমতী কনক 
দ|স্‌, শ্ীঅনাথ নাথ বণ, শ্রীহনরেন সান্যাল, শ্রীবিলাস মুখার্জি, শ্রীতারক দাস 
ইত্যাদির মত বড় বড় বদ্বানদের সঙ্গে আলাপ করার সৌভাগ্যও হয়েছে 
আমাদের । কত যে শিখেছি এদের কাছ থেকে । 

“চরকায় সুতে। কাট, দর্জির কাজ, নান! রকম সুচের কাজ, বেতের 
কাজ, হাতে তৈরশ কাগজ-_-এ সব শিখি হাতে কলমে । লেডি ডাফরিন 
হাসপাতাল ও আলিপুর ক্রিনিকও দেখতে যাই, এসব দেখেও অনেক শিখি । 

“তেমনি আবার ৫৩ নং ওয়েলেসলিল ই্রীটের সরকারণ শিশু-কেন্দ্রটি দেখে 
বড় দুঃখ হল । তিন চারটি বাচ্চাকে দেখলাম পিঠমোড়। করে বেধে রাখা 
হয়েছে । আমরা ভেবেছিলাম এর! বুঝি অপরাধ প্রবণ; কিন্ত দেখি যেই 
1শক্ষয্িত্রী চলে গেলেন, ওর হি হি করে হাসতে লাগল 1” 

অপুষ্টিতে শিশুরাই ভোগে সবচেয়ে বেশী । শয়ে শয়ে মরেছে তার] । 
সুতরাং মঃআঠরঃসঃ ফুড ক্যান্টিনের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের দুধের 
জন্যও লড়াই করতে লাগল । সর্বত্র ম:আঃরঃসঃ ব। ফ্কভ কমিটির উদ্যোগে 
মাহলাদের সভ। হয়-মহিলার! শিশুদের দ্ধের জন্য দাবশ করেন । 

৯৯৪৫-এর ২৫শে ফেব্রুয়ারী, দিনাজপুর মঃআঃরঃসঃ মহিলাদের একটি 
শোভা যাত্র। সংগঠন করে । শহরের রাস্ত। দিয়ে শিশু কোলে নিয়ে মিছিল 
করে হেঁটে যায় । কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, দলমতনির্বিশেষে মহিলার! এসে 
শোভাযাত্রায় যোগদান করে । নেত্রদের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ! স্নেহলত1 


৬৪ নারী আন্দোলনে কমিউনিস্টর। 


গাঙ্থলশ,'এবং হেমস্তবাল। সেন । তার! মিছিল করে ম্যাজিষ্্রেটের কাছে 
শিয়ে একটি দ্ধের ক্যান্টিন এবং একটি দ্ধের সমবায় বিক্রয় কেন্দ্র খোলার 
দাবী জানান, যেখান থেকে নিয়মিত ভাবে দ্ধের সরবরাহ পাওয়। যাবে । 
ম্যাজিষ্ট্রেট প্রতিনিধিদের একটি সভণ করে, এই ব্যবস্থা! করার প্রতিশ্রুতি 
দেন । 


এই সময়ে সংকট অত্যন্ত তীব্র হয়। অত্যাবশ্ুকশয় জিনিস সব উধাও 
হয় বাজার থেকে । বন্ত্র পংকটও চরমে ওঠে । খাগ্য-বস্ত্র বন্টনে সঈমাহশন 
দুর্নীতি । সব কিছু কালোবাজারশদের হাতে চলে যায় । 

সংকট এত ভয়াবহ রকম তশত্র হয় যে ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে মআরসর 
বরিশাল জেলা সম্মেলনের সময় ৫৫টি প্রাইমারশ কমিটির মধ্যে কেবল ১৯২টি 
কমিটির প্রতিনিধি আসেন । অন্যের জানান যে কাপড় নেই বলে তাদের 
পক্ষে আস। সম্ভব নয়, যদিও সম্মেলনে কি হয় ন। হয় জানতে তার। উদগ্রশব । 

৯৯৪৫-এর ২৯শৈে অগাষ্ট মঃআঃরঃসঃ কাপড়ের জন্য আন্দোলন আরম্ভ 
করে । দাবী কর হয় দুর্গতদের বিনামুল্যে বন্ত্র দান এবং অন্যদের সন্ত! দরে 
কাপড় পাওয়ার ব্যবস্থা; ঈদ ও পুজার আগে মাথা পিছু ১৫ গজ কাপড় 
দেওয়ার ব্যবস্থা । এই দাবীর ওপর আন্দোলন । বন্থু মেয়েরাই পরে সভায় 
আসবার জন্য একখান কাপড়ও জোটাতে পারে ন1 ৷ তবু ৩৩০ টার স্ময় দেখ 
গেল ৫1৬ মাইল ছেঁটে “পরবার কাপড় দিতে হবে লজ্জ। মোদের ঢাকতে হবে” 
আওয়াজ তুলে বরিশাল অশ্থিনী কুমার হলের দিকে আসছে গ্রামের মেয়েরা । 

আযাডিশনাল জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট এদের সামনে এসে আশ্বাস দেন ঃ “দুই 
খেপে ২৫০ গাট কাপড় এসেছে । এগুলি সধই যাতে যত শিগগির সম্ভব 
বন্টন কর' হয় ত1 আমি দেখব । কিল বিনামূলো দানের ব্যবস্থা তে; করা 
যাবে না 1” 

এই সামান্য আশ্ব।সটুকুই মেয়েদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে । সেই 
উদ্দশিপন। নিয়ে তারা ফিরে আসে টাউনহলের সভায় । সভানেত্রণ 
্রীঘুক্তা স্বেহলতা৷ দাস । মহিলার! শপথ নেন সংগঠনকে আরে জোরদার 
করবেন । 


১৯৪৫ সনে ফ্যাসিষউর হেরে য়াষ । স্তালিনগ্রাদে লাল সেন! তাদের ওপর 


সমাজ-জশীবনের পুনর্গঠন ৬৫ 


মারাত্বক আঘাত হানে । মধ্যপ্রাচে) এবং এশিয়া মহাদেশে তাদের অগ্রগতি 
থেমে যায়। ভারতও ধেচে যায়। অবশেষে জয় হয় লাখো মানুষের, যার" জবাই 
হয় ম্বদ্ধে আর কন্সেন্ট্রেশান ক্যাম্পে জয় হয় লাল সেন। আর গেরিলাদের 
অিিতবীধ ও সাহসের; জয় হল সোৌভিয়েট পার্টিজান ও তাদের স্ত্রী-পুত্রপির- 
বারের-_যাঁর। জীবনকে মরণের হাতে তুলে দিয়ে পেছনের সারিতে লড়েছে__ 
জয় হয় সমগ্র জনগণের । সোভিয়েট জনগণের কাছে এই মুদ্ধ দেশাত্মবোধক 
যুদ্ধ । এই যুদ্ধে শুধু রাশিয়াই যে শাৎসী ব্রতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে তা 
নয়, জঘশ্ঠতম স।আঞ্জাবাদী এই ফ্যাসিবাদের হাত থেকে রক্ষণ পেয়েছে আকফ্রিক' 
আর এটিশয়াও 1 "এই সময়েই অং দ্বিতীয় সম্মেলনের প্রায় দেড় বংসর পরে, 
১৯৪৫-এর নভেম্বর মাসে, কলকাতায় মঃআঃরঃস:-র তৃতীয় সম্মেলন হয় । এই 
দেড়টি বছর গেছে প্রচণ্ড কাজে । এখং এই কাজের মধ্য দিয়েই সমিতি সব 
স্তরের মেয়েদের কাহ থেকে পেয়েছে প্রীতি, স্বীকৃতি এবং আদ্ধা | 

মঃ আঃরঃসঃর এই হতায় সম্মেলনে সভানেত্রী হিসাবে পেলাম, সপত্রিচিত 

তগ্রেস নেত্র, নিভ ক, তেজ স্িনস শ্রীযুক্ত জ্যে।তির্য়ঈ গাঙ্পিকে । বাংলার 

১৪টি জেলার প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক মিলিয়ে ৫ জন আসেন । আসেন 
দার্জিলিং পাহাড় থেকেও 1 বছর খানেক আগে, ১৯৪৪ সনের ২৩শে অক্টোবর 
দার্জলিং-ংএ জেল সম্মেলন হয় । সেই সম্মেলনে দার্জলিং-এর চ1-শ্রমিক 
মেয়েবের সমদ্যা নিষ্ষে আলো ঢন। হয়ঃ এবং দাব কর] হয় এদের জন্য মাতৃত্বের ছ 
মাসের ছুটি ও অহ্থান্য যোগ ফবিধ। ; শ্রমিকরা] যে সব পাহাড় বস্তিতে থাকে 
তার প্রত্যেকটিতে প্রাথমিক বিছ্যালয়, এবং রেশনের ব্যবস্থার । শুধু দ[জিলিং 
পাহাড় থেকেই নম্বঃ সদূর গারোপাহাড় থেকে, সুশং থেকে হাজং মেয়েরাও 
এসেছে । 'এসেছে বজবজের শ্রমিক নেত্র আতর বাল, রাজশাহশ থেকে এক 
৬৪ বছরের মা, আন্দল থেকে অচ্ছুৎ মেথর মেয়ে অলংন1, ডোমজুড়ের সর্ব- 
জনন মা, মেদিনীপুরের কৃষক নেত্রী বিমল] মণ্ডল, এই সেদিনও যারা 
কংগ্রেসের কর্মী ছিল সেই সুশীল মিত্র আর জ্যোতি দেব, বর্ধমানের এক 
জমিপার পরিবারের সুনীতা মুখার্জিও এসেছেন । শ্রীযুক্ত! জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলী 
সভানেত্রীর চেয়ারখানণ শুধু অলংকৃত করেনি প্রতিদিনের প্রতি অধিবেশনে 
এসেছেন, আলে।চন', বস্তুত, কাজ কর্মের রিপোর্ট, সব মন দিয়ে শুনেছেন । 

জেলার প্রতিনিধির৷ তাদের কাজের বিধরণ__-তাদের সাফল্য- প্রতি- 
বন্ধকদের বিবরণ দেয় । 


ম- ৫ 


৬৬ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টর! 


৯৯৪৫:এর ৯৮ই নভেম্বর সম্মেলনের প্রকাশ্ত অধিবেশন । সময়টায় যেন 
সংকটের সঙ্কেত। কংগ্রেম ও ফরোয়ার্ড ব্লকের অনেকেই চালাচ্ছিলেন কমিউনিস্ট 
বিরোধী জেহাদ । কলকাতার রাজনৈতিক আকাশ পারস্পরিক সন্দেহ আর 
ঘৃণ।র মেঘে মেত্বর । সধত্র বিভেদ আর বাধা সৃষ্টির কথ । সমিতির বহুকর্মী 
কলকাতায় সম্মেলন হওয়ায় মুষড়ে পড়েছেন_-কলকাতাঁকে তাদের ভয় । ভয়, 
ইউনির্ভাপিটি ইনস্টিট্যুটের হল বুঝি খািই থাকে । কিন্ত না__৪টে বাজার 
আগেই এসে গেলেন ৮০০ মহিলা । হল একেবারে ভরে গেল । 

্রস্তব পেশ হতে লাগল একে একে ৷ প্রথমে- প্রখ্যাত মুক্তি সংগ্রামী 
সরল। দেবী চৌধুরাণশ ও "দিল্লীর সত্যবতী দেবার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ । 
তারপর ইন্দেনেশিয়াকে তার স্বাধীনত প্রাঞ্থির জম্চ অভিনন্দন দেওয়]। তারপর 
আজ।দ-হিন্দ-ফোৌজ বন্দীদের মুক্তির দাবী । এ ছাড়াও ছিল-_ মেয়েদের য। 
প্রত্যক্ষ সমস্যা__সমাঁজ জীবনে তাদের প্ুনবাসন, খাণ্ঠ, বস্ত্র, ম্ধ্যবিত মেয়েদের 
বেক।রণ, পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার, ইত্যাদি সম্বন্ধেও প্রস্তাব পাশ হয় এবং 
গৃহীত হয় । 

শ্রীযুক্ত! জ্যোতির্ময় গান্ুলশ অধিবেশনে বলেনঃ “অনেকেই এই সমিতিকে 
কমিউনিস্ট পার্টির শাখা বলে মনে করেন । কিন্তু কেউই সমিতিকে নিজেদের 
পকেটে পুরে রাখতে চায় না । এখানে অনেক নাম-কর1 কমিউনিস্ট মহিল। 
আছেন। তার! চান সব দলের সর্ব মতের মেয়েরা এসে যোগ দিয়ে একে 
জোরদার করুন|” তিনি মঃআঃরঃসং-র নেত্রী কমল] মুখার্জীকে লেখেন, 
“তুমি আমাকে 'এই সম্মেলনে সভানেত্রীত্ব করতে লিখেছ । এতেই স্পট 
প্রমাণ যে তোমর। সমিতিটিকে একটি দলেরই সংগঠন করে রাখতে চাও ন1 1৮ 
মঃঅ।ঃরঃসঃ-র সঙ্গে শ্রীযুক্ঞা গান্লির সংযোগ অতি স্বপ্পকালীন। এই স্থপ্পকালের 
মধ্যেই আমর অনেক শিক্ষা পাই তার চারাত্রক আদর্শ থেকে তার সংকল্পের 
প্রচণ্ড দৃঢ়তা থেকে, সুশৃঙ্খল কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া আর তার দাযিত্ব- 
বোধ থেকে । চিরকাল বুকের মধ্য ধরে রাখার জিনিস এসব । প্রতিদিন 
একেবারে কাটার কাটায় ঠিক সময়ে আগতেন । প্রতিনিধিদের দেরী হলে 
বলতেন “সময্বের মূল্য বোঝ-_বড় বড় লড়াই করবে কি করে 1” তার ভাষণে 
তিনি গ্রাম এলাকায় সমিতি গড়ে তোলর ওপর জোর দিয়ে বলেন, “যাও 

গ্র'ঘে যাও, গিয়ে ওদের দুঃখ দূর কর 1” প্রতিনিধির! ওর কথ! মনে রাখেন 

এবং সেই মত কাজ করার সংকক্প নেন । 


সমাজ-জীবনের পুনর্গঠন ৬৭ 


নুতন কার্করশ সমিতি নির্বাচিত হয়। শ্রীমতী গাঙ্গুলী তার পৃষ্ট- 
পোষক নির্বাচিত হন। কিস্ত এর কিন পরেই অত্যন্ত বেদনাদায়ক 
পরিস্থিতিতে তার ম্মৃত্যু হয় । সভানেত্রী হন রাণী মহলানিশ, সহ্‌- 
সভানেত্রী নিন বসু এবং অমিয়! দেবী; সম্পাদক এল রীড, কোষাধ্যক্ষ 
গীতা মল্লিক এবং সহ-সম্পা্দক1 হন জুইফুল রায়। এদের ছাড়া আরে' 
১৯ জন সভ্য! এই সমিতিতে নিরাচিত হন । 

সম্মেলনের ফলে [বিশেষ উদ্দীপন।র সৃষ্টি হয় । কিন্তু কে জানত তখন দ্বদিন 
পরেই শ্রীযুক্ত। গাঙ্গুতি চলে যাবেন অমন প্রচণ্ড একটি আঘাত দিয়ে । 


কমুযুনিস্ট মেয়েরা কাজ আরম্ভ করতেই বিশেষ প্রতিকূলতার সম্থুখীন 
হয় । পোস্যালিই, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং হিন্দ্র মহাসভার সভোর! তাদের 
খিরুদ্ধে কুংপিত রটন1। করে জোএ এবং তীব্র প্রচার চালায় । নোংরা কাহিনশ 
টায় কমু/ুনিস্ট মেয়েদের নামে | 

১৯৪০-এর এপ্রলের কাছাকাছি সময়ে মঃআহঃরঃসঃ-র সংগঠন আরে! বেড়ে 
যাঁয়। কম্যুনিস্ট-বিরোধীর। কম্যুনিষ্ট মেয়েদের কুৎসা রটিয়ে এই অগ্রগতিতে 
বধ! দিতে প্রাণপাত করে । উত্তরবঙ্গের রাজশাতুশিতে জঘন্য নোংর৭ ভাষায় 
কম্যুনিস্ট মেয়েদের নামে কাদ। ছিটিয়ে পৃন্তিক! প্রচার করে । কমুযুনিস্ট 
মেয়েদের কারে। কারে ওপর ব্যক্তিগ্তভাবেও জখন্য আক্রমণ কর! হয় । 
মঃআঃরঃসঃ-র জেল। সম্মেলন হয় ১৯৪৪-এর এপ্রিল মাসে । ৮ এবং ৯ই এপ্রল 
প্রকাশ অধিবেশন । এই সব কম্যুনিস্টবিরোধীর। এতদূর যায় যে তার! ২০০ 
মাহলাকে ঘিরে রাখে । আসতে দেয় ন1 সম্মেলনে ॥। এই প্রতিবন্ধক এবং 
উষ্কানীর মধ্যেও আসে ৬০০ মেয়ে__হল ভরে, পুর্ণ সম্মেলন হয় । 

১৯৪৪-এর ৬ই এবং ৭ই এাপ্রল জলপাইগুড়ির মেয়েদের সম্মেলনের 
আয়োজন হয় আর্ধ নাট্য মন্দিরে । বিরোধীর। আগে থেকেই বহু নিন্দা 
অপবাদের জোর রটনা! করে । মেয়েদের 'সভায় আসার ঘোর বাধা হয় । 
বাড়ীতে রাগ সইতে হয়, অনেক সময় বাপ মায়ের অবাধ্য হতে হয়-_কিন্ত 
সমিতির ডাক এই সব বাধ। বিপত্তির চাইতে অনেক বড় । তাই সম্মেলনে 
আসে মেয়ের] । 

ট্টগ্রথম নারী সমিতির সম্মেলনে ৫০-_৬০ মাইল হেটে আসেন মহিল! 
প্রতনিধিরা! । প্রায় ২৫০০ মহিলার সমাবেশ হয় এই সম্মেলনে । তংকালে 


৬৮ নারশ আন্দোলনে কমিউমিস্টর1 


এতবড় মাহিল! সম্মেলন কোথাও হয়নি । কিন্ত বিন। বাধ! হয়নি সম্মেলন । 
সম্মেলন চলা-কালণীন কম্ুযুনিস্ট শিকারণীর! সভায় চিল ছুড়তে আরম্ভ করে। 
কিন্ত অভ্যর্থন! সমিতির স্বেচ্ছাসেবিকারা কড়া পাহারায় এ গুণ্াবাজশ 
থামিয়ে রাখে । 

এ উগ্র কমু/নিস্ট-বিরোধিতার কারণঞুকি ঃ আমর! ৪২-এর আন্দোলনে 
যোগ দিইনি । বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবিরোধশ যুদ্ধ যখন চলছে তখন ও 
আন্দোলনে যোগ দিতে আমর চাইনি । তাই অনেকের বিশ্বাস হল আমরা 
দেশের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাভকত করেছি । এই দলই ভুল বুকে কসুযুিস্ট 
বিরোধিতার নামে ও জঘন্য কুৎসার বাধ-ভাঙা বেনে। জল বইয়েদিল আমাদের 
ওপর । কিন্তৃস্থির অটল হয়ে ঈাড়িয়ে রইল কস্ুনিস্টরা । বিশ্বযুদ্ধের 
সময়কার দারুণ যন্ত্রণার দিনে হতভাগা মানুষগুলোকে যেটুকু সেবা ওর' 
দিতে পেরেছিল তাই ওদের চেতন জুড়ে রইল । এই কমু/নিস্ট-বিরোধশ 
তাণুবের শিকার হতে হয়েছে কমুযুনিস্ট মেয়েদেরও । আক্রমণ থেকে তাঁর'ও 
বাদ পড়েনি । 

এই আক্রমণ এমন জঘন্যতায় পৌছায় যে ম£আঃরঃসং-র তৎকালীন সভান্ তরী 
শ্রীমতী রাণী মহলানিশ মঃআঃরঃ£সঃ-কে কম্যুনিস্ট প্রতিষ্টান বলে নিতো ভাঙা 
দিয়ে তার কর্মীদের ওপর ওই অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে বাধ্য হন । তিনি 
১৯৪৬-এর ৬ই জানুয়ারশ অম্বতবাজার পত্রিকায় একটি বিহৃতি প্রকাশ করেন। 
রাণশ মহলানতিবশ তৎকালপন বাংলার একটি শ্রদ্ধেয় নাম । তিনি খিখ্যাত 
পরিসংখ্যান বিজ্ঞনী শ্রীপ্রশত্ত মহলানাবিশের পত্রী । বিবৃতিতে টনি 
জোর দিয়ে বলেন যে মঃআংরঃসঃ-ক্ক সভ্যসংখ্য ০,০০০ । তাদের আদ ও 
উদ্দেশ্য হচ্ছে এক সাধারণ সেবাকর্ষের ভিত্তিতে সধন্তরের মহিলাদের এক্যকদ্ধ 
কর । সুতরাং এই মহিলাদের মধ্যে কংগ্রেসশ, কমু)ন্স্ট এবং ও*র নিজের দত 
নির্দলগয় মানুষও থাকবেই । কিন্তু কাপুরুষ-ফুলভ আক্রমণ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির 
কর্ষী মেয়েদের ওপর । বৌবাজারে গরীব শিশুদের জন্য সমিতির একটা 
দ্ধুল ছিল । এক দল যুবক গান্ধী টুপ পরে কংগ্রেসী পতাক! উড়িয়ে সেই 
ক্ষুলের কর্ধীদের ওপর হামলা! করে । তারা টেঁচাতে থাকে “এই এলাকায় 
কোন কম্যুনিস্টকে থাকতে ব1 কাজ করতে দেবন11” এত উৎপাত তার" 
করে যে সে দিন স্কুলট! বন্ধ করে নিতে হয় । পরের দিনও ঠিক তাই হয়। 
শ্রীযক্তা সরোিনশ নাইডু তখন শহরে ছিলেন । তিনি মৌলান! আবুল 
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কালাম আজাদকে ফোন করেন এবং তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মেয়েদের 
একট সভার আয়োজন করেন । 

মৌলান1 আজাদ সহানুভূতির সঙ্গে সব শোনেন । তিনি বলেন, এই 
মহিলার! য1! কাজকর্ধ করছেন, বাংলার মানুষ যদি স্বাধীনভাবে এসব কাজকর্ম 
চল্ণাফের1 করতে ন! পারেন তবে এখানকার জবন অসম্ভব হবে । তিনি 
রাজ্য কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, শ্রী কাঁলিপদ মুখর্জকে ঘটনাট।র অনুসন্ধান 
করতে বলেন । 

কিন্ত ব্যাপারটণ ওখানেই শেষ হয়ান। এর কয়েক দিন পরে আরো। 
জঘন্য একট ঘটন1 ঘটে ৷ শ্রীকালিপদ মুখার্জী আসবেন । সমিতির 
কয়েকজন কর্মী দ্ধলে গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছেন । কিন্তু তার আসার 
আগে একদল দৃষ্কতকারশ এসে হামল টেচামেচি করে, মেয়েদের ভয় দেখায়, 
গাল দেয়। একজন নিল“জ্জের মত একটি মেয়েকে মেরেই বসল । 

কিন্তু এই সব অমরাদাকর আক্রমণের পারিস্থিতিতেও ভয় পেয়ে থেমে 
যায়নি কমুযুনিস্ট মেয়েরা । 

বন্ধেতে বন্ধে কংগ্রেসের নেতা শ্রী এস কে পাতিল স্বয়ং কমুযুনিস্ট 
বিছুরাধী কুৎসণ প্রচারে লাগেন। যার ফলে নেত্রীস্থানীয় কম্যুনিস্ট কর্মী 
মালতশ আগারকার রাস্তায় ছুরিকাহত হন এবং অল্পের জন্য ধেচে যান । 

কিন্তু এই সব প্রতিকৃলতায় আরে। শক্ত হয় কমুযুনিস্ট মেয়েরা । জনগণের 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলা, তাদের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলো দেখা, খেটে 
খাওয়! মেয়েদের সংগ্রামের শরিক হওয়ার সংকল্প আরে! দৃঢ় হয় তাদের । 
ভয় দেখিয়ে থামিয়ে দেওয়া] তাদের যায়নি | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


জ।/ঞ্রত কিয।ন 


দ্র্ভিক্ষের সেকি বিভীতিকাময় ছৃঃস্থপ্রের দীর্ঘ রাত! তা পার হয়ে এল 
বাংলার কিষান নিঃস্ব, নির্বিভ হয়ে । ধরে ধরে তার সম্থিং ফিরে 
আসতে লাগল । 

সেই সময়ে ছিল ৭৫ লাখ কিষান পরিবার, তার মধ্যে অর্ধেকই ভূমিহীন 
অথব' দ্বই একরের কম জমি আছে । বিশ লাখ পরিবারের ছিল দুই থেকে 
পাচ একর জমি! বিশ লাখেরও কমের ছিল পীঁচ একর ব। সামান্য কিছু 
বেশী । পাঁচ একরের কম জমি দিয়ে কোন পরিবারে 'ভরণ পোষণ হয় না, 
এটাই ছিল স্বীকৃত মান । অর্থাং ৭৫ লাখের মধ্যে ৫৭ লাখ পরিরবারকেই 
কোন মতে একাহ।রে, অর্ধাহারে কাটাতে হয়। এ হিসেব ল্যাণ্ড রেভিগ্ন 
কমিশনের প্রামাণ্য তথ্যাবলি থেকে নেওয়া । 

জমিদার এবং জোতদারর! দেখছিল যে জমির খাঁজন1 এক থাকা সত্বেও 
ধানের দাম বেড়ে গেছে । অতএব তারা খুব ভালে! করে বুঝল ফসল যার, 
তারই লাভ। কিষানও বুকেছিল একথা । চাষের সব খরচ চাঁষীকে বশ 
করতে হত, এবং জমিদারকে দিতে হত ফসলের অর্ধেক । তার ওপরেও 
নানা ভাবে শোষণ চলত । নিয়ম ছিল-ফসল কাটার পর সব যসল 
জমিদারের গোলায় উঠবে । সেখানে ভাগ হবে । জমিদারের প্রাপ্য 
অর্ধেক ছাড়াও-_“হাঁতীর বরাদ্দ”, “মাছের বরাদ্দ”, “পাল-পাধণের খাজনা”, 
“বরকন্দ'জ খরচ”, “ঠাকুর বাড়ীর সেলাম”” ইত্যাদি বু বেআইনী অজুহাতে 
চাষীর ভাগঞ্থেকে কাট' পড়ত ॥। এসব কাটান ছাটান এর পর আধিয়ীর 
সামান্য যা পেত তাই থাকত পরিবারের ভরণপোষণের জন্য । মন্দার সময়ে 
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খণ নিয়ে থাকলে এক বস্তা ধানের খণ তিন বস্তা! দিয়ে শোধ দিতে হত, 
ফসল কাঁটার সময়ই ধানের দাম সব চেয়ে কম থাকে ; সেই দামেই জমিদারের 
পাওনার হিসেব হত্র ৷ ভাগচাষশকে এসব বরদাস্ত করতেই হত, ভয়ের কাঁরণ 
জমিতে তাঁর কায়েমণ স্বত্ব নেই ৷ 

এই জন্যই দুর্ভিক্ষের সময় যখন জিনিসের দর অত্যধিক চড়ল, ভাগচাষণ, 
গরশব চাষী আর তাদের পরিবারর? সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল । 

ভাগচাষীর সংখা আত্তান্ত বেড়ে গেল । উত্তরবঙ্গের কতগুি 
গ্রমাঞ্চলে প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষকে জমি বেচে দিতে হয় । তার] ভাঁগচাষশী 
হয়ে পড়ে । অন্যদিকে আবার জোতদারর] হাজার হাজার বিঘ' জমির 
মালিক হয় । কষ্টে পড়ে জন্ম বিক্রীশর ঘটনণ অত্যন্ত ব্যাপক হল । ১৯৪৩ 
এর দুর্ভিক্ষে চট্টগ্রাম জেলায়, এই রকম জমি বিক্রশর কবাল! রেজেস্শ হয় 
৩২,০০০ | এই সংখ্য! ১৯৪২-এর সংখার তিন গুণ। ফরিদপুর জেলায় 
১৯৪২-এর জুন থেকে নভেম্বরে £বর্ীর কবাল? হয় ৩৪,৯৯৬টি, ১৯৪৩-এর এ 
সময়ে এ সংখ্যা গিয়ে দাড়াল ৫৮৩৩৪ ৷ যশোরে ১৯৪২-এর জুলাই থেকে 
নভেম্বরের মধ্যে কবালার সংখ্যং ছিল ১৭০৮৭, ১৯৪৩-এর & সময় তা গিছে 
ঈাড়ায় ৩২৩০৭-এ | ফ্লেদিনশপ্ুরের তমলুকে ১৯৪২-এ কবাল! হয় ৫০০০, 
আর ১৯৪৩-এ ত1 উঠে যায় ২৩৬০০তে । ওই জেলারই কাথিতে ১৯৪৩-এ 
আধ মণ ধানের বদলে জমি বেচে দেওয়ার ঘটন1 আছে । 

৯৯৪৩-এর দ্বর্তিক্ষ দরিদ্র চাঁষীকুলকে বিপুলভাবে বিপর্যস্ত করল । এতে 
তাদের টনক নডে। একদিকে ত।র' দেখল পাইকারশ হারে অনাহার ; 
আর তাদের জাতটাই ভিক্ষুক হয়ে পড়ছে আর একটিকে জোতদাররণ ফুলে 
ঢোল । অসন্তোষ ঘনিয়ে ওঠে এই দেউলে কৃষকদের মধ্যে | ৯৯৪৩-এ আবার 
দুর্ভিক্ষ মুখ-ব্যাদান করে ওদের গ্রাস করতে এল তখন ওদের চেতন তল 
জোতদারদের গোঁপন মজুত টেনে বার করতে হবে । 

১ ৪৬-এ উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়িতে আবার দ্বর্িক্ষের 
অবস্থা হল । তখন এইসব জেলার গরশব কিষাঁনর। শয়ে শয়ে স্বেচ্ছাসেবক 
দল সংগঠন করে কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে জোতদারদের গোপন মজুত ভার টেনে 
বের করে এবং গরশবদের কাছে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বেচতে বাধ্য করে । খাদ্য 
আন্দোলনের সাফল্য এই আধীয়ারদের শক্তি যোগায়, আত্ম-বিশ্বীস জোগায়, 
এবং জনগণের কাছ থেকে তার' প্রীত ও শ্রদ্ধ। পায় । 


৭২ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টরা 


১৯৩৮ সন থেকে কিষান সভ1 জমিদারণ প্রথা! বিলোপের জন্য এবং 
তে-ভাগার আন্দোলন করে আসছে । তেভাগা অথাৎ, ভাগচাষী, যাঁকে 
টাষের সমস্ত খরচ বইতে হয় সে পাবে অর্ধেকের বদলে ছুই তৃতীয়াংশ । 

কিন্ত একদিন য] ছিল হাওয়ার দোলায় জলের বুকে জাগা ছোট্ট একটু 
ঢেউ তাই এখন উদ্দীপনার এক উত্তাল তরঙ্গ হয়ে উঠল । দ্বৃতিক্ষ এবং 
সামন্ততাপ্রিক শোষণের বিরুদ্ধে তার প্রচণ্ড রাজনৈতিতক ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা 
এবং এ থেকেই উদ্ভুত তে-ভাগ! আন্দোলনের এই প্রচণ্ডত। তিন বছর পরে 
এ দুই এর যোগাযোগ এখন ম্পন্ট বোঝ যেতে লাগল । 

৯১৪৬-এর নভেম্বর মাসে ধান কাটার সময় হলে, দিনাজপুর, রংপুর, 
জলপাইগুড়ি, মালদহ, মেদিননপুর, যশোর, খুলনা, ময়মনসিংহ 'এবং ২৪ 
পরগণায় তেভাগ। আন্দোলন আরঞ্ভ হয় । তেভাগ।, বিশেষ করে, ছ্িক্ষের 
মূলে যার! অর্ধাং জোতদাররা, তাদেরই বিরুদ্ধে ছিল। দ্বিতীয়, আর 
একটা চমৎকার দুষ্টান্তও তৈরী হল। তখন সাম্প্রদায়িক হানাহানি 
চলছিল । কিন্তু তেভাগ। আন্দোলনে হিন্দ্বমুসলমান আধিয়ার ভাইর 
পাশাপাশি দাঁড়য়ে পড়তে লাগল 'গক অঃট একত।র বন্ধনে বাঁধা হয়ে । 

দেখতে দেখতে তেভাগা! আন্দোলন টেনে নিল সবাইকে এমনকি সব 
থেকে পিছিয়ে থাকা, গাঁয়ের মেয়েদের অবধি । একেবারে প্রথম সাঁগিতে 
এসে দাড়াল এই মেয়েরা । রামমোহন রায়ের পার মুক্তির সংগ্রাম শুধু 
শহরেব মেয়েদের জন্যই ছিল-_এবং ভ1 রইল বেনার্গী হয়ে । কিন্তু তেভাগ' 
আন্দোলন দিয়ে এল গাঁয়ের মেয়েদের নবজণ্ম এই প্রথমবার । সাহপশ কিষান 
মেয়ের প্রচারের কাজ করতে লাগল । অনেক সময় মেয়েরাই নেতত্ব দিয়ে 
পুরুষদের লড়াঠয়ের ময়দানে নিয়ে গেছে, জোতদারের ভাড়াটে গুগুাদের 
রূখেছে ও দেহের রক্ত দিয়ে জেতা ফসল রক্ষা! করেছে । 

৯৯৩” সনে বুটিশ সরকার নিষ্বুক্ত ফ্লাউড্‌ কমিশন তাদের প্রতিবেদনে 
ভাগচাষীদের জমিতে স্থায়ী স্বত্বের সুপারিশ করেন এবং ভাগচাষীরণ যে 
মোট কাট! ফসলের দ্বই-তৃতীয়াংশ নিজের জন্য রাখার অধিকারস, তাও 
সাব্যস্ত করেন। 

সার! উত্তরবঙ্গ জুড়ে তিনটি আওয়াঞ্জ উঠল $ (৯) ফসল কেটে নিজের 
মরাইয়ে তেল (২) মোদের হিস্ল। আধ1 নয়, তিনের দুই, (৩) হাওলাতশ 
ধানের সুদ নাই । এই তিতনটিকে মন্ত্র করে চাষীর] ঝখাপিয়ে পড়ল লড়াইয়ে । 
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তে-ভাগা আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিল দিনাজপুর জেল । 
ঠাকুরগী! ছিল 'এ জেলার পশ্চিম অংশে আতি দ্র্তিক্ষ-প্রবণ জায়গা এবং কিষান 
সভার একটি পাকা খাটি । ঠাকুরগাও এগিয়ে এল সামনের সারিতে । 

ধান কাট শুরু হল । এক দল স্বেচ্ছাসেবক লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে 
ধান কাটতে আরভ্ভ করল । আরেক দল রইল এদের পাহারায় । শস্য 
কাট! হলে নিজেদের মড়াইয়ে তুলল সে ধান । পুলিশ কোন আপত্তি করে 
নি। পলিশ এল পরের দিন । কিষান সভার সম্পাদকসহ ৩২ জন 
কিষানকে গ্রেপ্তার করল ৷ কিন্তু ধান কাট! থামে নি। এইবার প্রুলিশ 
এাঁগয়ে এল ধান-কাট। বাধ। দিতে । এক কিষান মহিল। কমরেড দীপেশ্বরশ 
লাঠি হাতে নিয়ে মাঠে এসে দাড়াল । তারপর ভাণ্ডাা উচিয়ে সে ধাওয়া 
করল প্রলিশদের ৷ স্লেচ্ছাসেবকরাও ছুটল পেছনে । প্রুলিশ পিছু হটে মাঠ 
ছেড়ে চলে গেল । 

দিনাজপুরের ছাত্র-নেত্রী রাণী মিত্র (পরে দাসগুপ্ত) নারী আন্দোলন 
করেছেনঃ তে-ভাগার সঙ্গেও মুক্ত । তিনি আমাদের শোনান-দ্বতিক্ষের 
সঙ্গে লড়ে কিভাবে কিষান ভাইদের চোখ খুলে যায়, কিভাবে তার৷ 
সচেতন হয়, শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়েই নয়, সামাজিক সমস্যা নিয়েও 
কমানিস্ট মেয়ের গ্রামে গ্রামে যায়, ছ্ব্ডিক্ষের সাথে লড়বার জন্য কিষান 
মেয়েদের মহিলা আত্ম-রক্ষা সমিতিতে আনতে । এইভাবে কিষান 
মেয়েরা সবস্তরের মেয়েদের সংম্পর্শে আসে । কিষ।ন সমিতি ছিল শ্রেণী 
ঘদ্ধের হাতিয়ার | কিন্ত কমুনস্ট পার্টি ছিল তাদের ওপর শোষণ, অন্যায়, 
অবিচার, দৈনন্দিন জীবনের সম্বন্ধে হাইকোট । 

রাণী বলেন, একবার পশ্চিম গাকুররগীওয়ের আতোয়ারী গায়ে 
সমিতির স্থানীয় অফিসে সাধারণ সভা] হচ্ছিল । সম্ভবতঃ সেট ১১৪৪ সন । 
ভাষণ দিচ্ছিলেন সম্পাদক । ভার বক্তৃতার মাঝখানেই হঠাৎ যেন একটা 
বোম! ফাটল ; স্থানীয় একজন কমরেড-এর স্তর তার স্থানসয় কথ্য ভাষায় 
বলে ওঠেন, “কোন আইনে বৌগরে মারন যায়, কও দেখি কমরেড । 
আমার মরদ আমারে মারব ক্যান? আমি বিচার চাই 1” আ্ত্রীদের গায়ে 
হাত তোল] নিষেধ বলে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব প।শ হয়ে গেল। বনু এলাকায় 
এই ধরনের অভিযোগ আসত কমিটির অফিসে এবং তার ওপরে সিদ্ধান্ত দিতে 
হত । আরেকটা গল্প বলেন রাণশ । বীরগঞ্জ থানার ৫&নং ইউনিয়নে 
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মহিল। নেত্রী ফুলেম্বরীর বাড়তে একটা মিটিং হচ্ছিল । এক কুষক মহিল? 
কিষান সভার একজন সভ'কে সঙ্গে নিয়ে এলেন । প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা 
করল, “ি হয়েছে ₹* মহিলাটি বললেন, “এর নিস্পাত্ত করে দিতে হবে 
তোমাদের 1৮ ওরা জিজ্ঞাস! করল, “কিসের নিষ্পত্তি করব 2” জেই 
লোকটি তার বৌকে মারে । ক্ষমা চেয়ে, জরিমান! “দিয়ে তবে সে ছাঁড়' 
পায়। আর একট গল্প আছে স্থানীয় কমিটির সদফ্য কমরেড কণ্ঠমণি 
সম্পর্কে । কগ্ঠমণির নালিশ হলঃ “বাড়শর পিছ দুয়ারে যা তাঁরতরক'রশ 
হয় আমরা বেচি ; ছাগল গরুর দ্ধ বেচি; খালে বিলে মাছ ধরে বেচি, 
ছাগলও বেচি । এখন এ পয়স! কার ? স্বামীর না বৌ এর? এই পয়সা 
ংসারের পেছনেই যাঁয়। কিন্তু মরদর! আছে খালি এই পয়সা হাতাবার 
তালে ।” বনু জায়গায়ই এ প্রশ্ন ওঠে । কথু/নিস্ট পার্টিকে এ টাকা স্ীধন 
বলে তাদের রায় দিতে হল । 
আর্থক সমস্যা নিয়ে লড়তে লড়তে মেয়ের) এইটে শিখেছিল যে তাঁদের 
সম্মানের জীবন চাই, পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার চাই । কিন্তু লড়তে হবে 
তার জন্য । দিনাজপুরেও মেয়েরা যথেষ্ট সচেতন হয় । প্রবীণ কণ্ঠমণ 
বারমণি পার্টির একজন নেত্র, মহিল! সমিতি ও কিষান সমিতিরও নেত্র । 
তারপর আছে আতোয়ারশর দীপেশ্বরশ, বালিয়াডাঙ্গির জয়মণি ও রোহিনশ, 
রাণস শাংকাইলের ভাগারশ, বীরগঞ্জের ফুলেশ্বর সেতাবগঞ্জের ভূতেশ্বরন, 
ফুলবাড়শর মানে, এবং আরো অনেকে । কমরেড ূপনারায়ণের (যিনি 
প্রবল ক্ষমতাশালশ একজন জমিদারকে হারিয়ে এম. এল. এ হন) তরুণন 
মেয়েটিও ছিল, কিষান সভা এবং স্থাধ্ীয় পার্টির নেতা কালি সরকারের 
ত্র স্বরাজ নন্দিনশ ছিল, পাতিবাসের নেতা] কুঞ্জদাস মহান্তের স্ত্রী বরদাযুন্দরণী, 
এর সবাই ধশরে ধশরে বড় হতে হতে নেত্রীস্থানীয় কিষান সভার ক্শী হন । 
পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে তে-ভাগ! আন্দোলনে লড়ে এর! । এবং লড়তে 
লড়তে এদের মধ্যে মুক্তির জন্য এক অদম্য প্রেরণা জেগে ওঠে । এই মেয়েরা 
চোখের সামনে দেখে ভার! ভার সোনার ধানে ভরে উঠেছে ওদের 
আঙ্িন।। এরাই একদিন সয়েছিল তীব্র ক্ষুধার জ্বাল]; চোখের সামনে 
দেখেছিল সন্তানদের দুর্ভিক্ষে ন। খেয়ে শুকিয়ে শেষ হয়ে যেতভে-তাই আজ 
এই মেয়েরাই তে-ভাগার সব চেয়ে জবরদন্ত শরিক । কিসের তাগিদ, কোন 
শি এই গীয়ের মেয়েদের ঠেলে নিয়ে এল বাইরে? এর জবাব পাওয়! 
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যাবে পুরুষোত্তমপুরের সেই বিধবা টিষান বৌএর কাহিনীতে । ৩৫ বছর 
বয়স, পীচটি সন্তান । স্বামী মারা গেল মহামারশতে । দিনের পর দিন 
অন্ন নাই ছয়টি প্রাণীর । “দিনের পর দন ভেতরে কুরে কুরে খেয়েছে 
ক্ষিধের ধারাল দীতগুলি । ওর স্বামী ছিল নগেন জোতদারের ভাগচাষন । 
জোতদারের কাছে শিয়ে ও ধান-ভানার কাজ চাইল । জোতদার ওকে 
$কল । দ্ব'সেরের বদলে দিত একসের ধান । পীচটি সম্তান__নাঁনিশ করত 
না ভয়ে । থাকত এক ভাঙ্গ। কুঁড়ে ঘরে, চাল নেই বললেই হয়__তালপাতা 
দিয়ে কোন মতে ঠেকান সেই কুঁড়েই জলে ঝড়ে রোদে ছিল মাথ গৌজার 
ঠাঁই । এই যন্ত্রণার কি শেষ নেই? এর পরেই এল ভেভাগার জোয়ারের 
ঢেউ । পুরুষোত্তমপ্ুরের মেয়ের! যেদিন মরদদের সাথে ছুটে এল মাঠে 
ধান আগল।তে--ঝীাট' হাতে এল ওই মেয়েও । কিষানদের প্রতিটি লড়াইয়ে 
ও থাকত আগের সারিতে । গায়ে পুলিশ ঢুকলেই শখ আর ঘন্টা বেজে 
উঠত--দুর দৃরান্তর থেকে শোনা যেত তার আওয়াজ । এ উপায়টি বের 
করেছিল কিষান মেয়েরাই । শখের শব্ের সঙ্গে সঙ্গে ওরা আওয়।জ দিত 
“ইন্িলাব জিন্দাবাদ” । শোন! মাত্র ছুটে আসত মেয়ের দল ঝাঁটা, লাঠি, 
দ1, গাবেন, হাতের কাছে যা পেত তাই নিয়ে এবং রাস্তায় এসে দাড়াতি 
কাতার দিয়ে পুলিশের পথ বন্ধ করে৷ টুমনিয়ার পার্টি অফিসে একদিন 
মাঝরাতে খবর এল, এক প্ললিশ নাক স্বেচ্ছাসেবিকাদের সম্বন্ধে অশালীন 
মন্তব্য করে । কররেড ভাগুরশ বলে এক মহিলার নেতৃত্বে একদল মেয়ে 
গিয়ে ধরল সেই প্রলিশকে, রেখে দিল আটকে । যতক্ষণ না ট্রমনিয়ার 
পাটি অফিস থেকে খবর এল, পুলিশেরই বন্দুক হাতে কমরেড ভাঁগুরশ 
স্বেচ্ছ(সেবিকাদের নিয়ে রইল পাহারায় । 

৯৯৪৪-এর ৪ঠ1 জানুয়ারশ চিটিরির বন্দরে গুলি চালায় সশস্ত্র পুলিশ__ মারা 
পড়ে শিবরাম আর সমশরুদ্দিন । সেই দিন, সেই ৪ঠ1 জানুয়ারী হিন্দ 
মুসলমান ভাগচাষীদের এক্যের ভিত আরো শক্ত করে গাঁথ1 হল রক্ত 1দয়ে । 
সমশরুদ্দিদ ছিল কৃষি-মজুর ; আর শিবরাম ছিল অতি গরীব একজন 
সঈওতাল ভাগচাষণ । এরাই হল তে-ভাগার প্রথম শহীদ হিন্দ্ব মুসলিম 
এঁক্যের প্রতীক এবং বৃটিশ সরকারের চক্রান্তে সাম্প্রদায়িক হত্যার বাধ- 
ভাঙ্গ। পাগল জলের যে উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়েছে দেশের বুকে এ যেন তার 
মধ্যে রক্তে রচিত একটি এঁকোর দপ। 
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মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভ1 এককালে তে-ভাগা মঞ্জুর করে একটি বিলের 
খসড়। রচনা করে । কিন্ত হিন্দ্র ও মুসলমান, দ্বই সন্প্রদায়েরই জমিদারদের 
চাপে তা বিধানসভায় পেশ করাই হয়নি । 

খানপুরে জোতদারর' ছিল প্রবল পরাক্রান্ত। কিষানর! সবখানেই ধানের 
গাদ! ভেঙ্গে তাদের উ ভাগ নিয়ে নিচ্ছিল । খানপুরের কিষানরাও তাই 
করে । কিন্তু কিষানদের গরুতে ধান খাচ্ছে এই অজুহাত দিয়ে জোতদার 
তার লেঠেল লেলিয়ে দেয়, গরু ধরে থানায় দিয়ে আসত !। কিষানরা গরু 
ছিনিয়ে নেয়। সেই রাগে জোতদার পলিশ ডাকে । সতের জন 
আধিয়ারের নামে গ্রেপ্ধারী পরৌয়ান। বের হয় । বিদ্বযৎং-বেগে খবর ছড়িয়ে 
পড়ে । স্বেচ্ছাসেবকদের বিরাট এক দল এসে জড় হয় গ্রেধ্ধার ঠেকাতে । 
এই বিপুল প্রতিরোধে ঘাবড়ে গিয়ে পুলিশ ১৩১ রাউণ্ড গুলি ছোড়ে । ২২ 
জন কিষান মার পড়ে__তার মধ্যে ছিল-_কৌশল্যা, কামরাণশী ও যশোদ। 
বারমানশ । যশোদার দেহটার ওপর দিয়ে একট ট্রাক চালিয়ে দেওয়া হয় । 
তাতেও খুশি ন1 হয়ে তার মাথায় ও পেটে গুলি ছুড়ে ঝাঁকরা করে দেয় ওরা, 
এতদূর চরমে ওঠে প্লুলিসের হিংস্রতা । 

এর পরের দিনই দিনাজপুর জেলার পশ্চিম দিকে অবস্থিত হুমনিয়াতে 
গুল চলে । কমরেড শুকুরটাদ, তার জ্ত্র সুরমা এবং আরো চারজন কিষান 
মারা পড়ে । এই গুলি চালনার প্রতিবাদে ঠাকুরগগীওয়ে বিরাট এক কিষান 
সমাবেশ হয় । হঠাৎ সেই সমাবেশকে বে-আইনশ ঘোষণ। করা হয়, এবং 
নিবিচারে গুলি চালান হয়। সেইখানেই পাঁচজন (কষান মারা পড়ে। 
নারী আন্দোলনের নেত্রীদ্ঘয় রাণশ মিত্র্এঞবং বীণণ গুহকে ঠাকুরগীওয়ে পাঠান 
হয়। কিন্ত পুলিশ তাদের বাধা দেয়। ডাক্তার, সাংবাদিক বা অন্য কেউ 
গেলে মেয়েরাই তাদের সব ঘুরে ঘুরে দেখায় । কিন্ত গোট] এলাকাটাকে 
বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। পুলিশ ঘরে ঘরে ঢুকে সব ধান নিয়ে গিয়ে জোত- 
দারের ঘরে তোলে । তার] মেয়েদের ওপরও অত্যাচার করে । 


ময়মনসিংহ জেলায় তে-ভাগ! আন্দোলনের অগ্রপধ্ধে ছিল সেখানকার 
উপজ।তি হাজংদের ১৯৫৭-৩৮ সালের টঙ্ক আন্দোলন । টঙ্ক ছিল উপজাতি- 
দের ফলান ফসলের ওপরে একট! চড়া হারের কর । টঙ্ক আন্দোলনে প্রথম 
মেয়েরাই নামে । তারা যে শুধু দলে দলে আন্দোলনে যোগ দেয় ত1 নয়, 
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বিপুল সাহসেরও পরিচয় দেয়৷ টঙ্ক আন্দোলন ৯৯৩৭ সনে আরম্ভ হয়, এবং 
১৯৫০ সনে কৃষি-সংস্কাঁর আইন প্রবর্তন হওয়ার পরে তার শেষ হয় । হাজং 
এবং ডাল উপজাতিদের স্ত্রী-প্ুরুষে মিলিয়ে ৬০ জন প্রাণ দেয় এই 
আন্দোলনে । 


তে-ভাগ! আন্দোলনে হাজং মেয়েরাও এসে দলে দলে যোগ দেয় । অমিত 
সাহসের পরিচয় দিয়ে শহীদ হয় অনেকেই, যাদের অন্যতম ছিল ব!শমণি, 
শুখমপণি, রেবতশী এবং অনারণ । 

নেত্রকোণার িংহেরবাংলায় দুই মুসলিম কিষান মহিলার এক চমকপ্রদ 
কাহিনী, এখানে তার উল্লেখ না করে পারছি না । “আধা ভাগে চলবে 
ন1, তে-ভাগ চালু কর, চালু কর”. এই আওয়াজ তুলে মেতে ওঠে কিষানর' । 
ময়মনটিংহের মুসলমান জোতদারর। এক চক্রান্ত করে । কিশোরগঞ্জের 
চাতাল গ্রামে কিসাঁনর! ততটা সংগঠিত ছিল না । এই এলাকায় এসে তার। 
প্রচার আরন্ত করে যে পাকিস্তান আসছে । পাকিস্তান অর্থ মুসলিম-বাদশা- 
রাজ ৷ তার! তে-ভাগ কেন__পুরে। হিসসাই দিয়ে দেবে__ চাইতেও হবে না । 
কুষকর] ফাদে পা দিয়ে জোতদারের গোলায় ধান তুলে দেয়। আন্দোলন 
বান্চাল হয় । ্‌ 

কিন্তু লড়ল নিংহেরবাংলার কিষানের। । তার সংখ্যায় ছিল অনেক । 
নিত্যানন্দ গায়ের এক জনপ্প্রিয় কিষান-কর্পশির ওপর বেদম মারধোর হয় । 
মেয়েদের ওপরও বনু অত্যাচার হয় । এই সব কীগু-কারখান।৷ করে দুইজন 
পুলিশ এক গাছ-তলায় বসে বিশ্রাম-সুখে যখন মশশুল, তখন ঘটল এক ঘটনা--_ 
যাকারে কল্পনায়ই আসেনি । এ গায়ে পরদ। ছিল কড়া। এ পর্যস্ত 
খোলাখুলি আন্দেলনে তেমন একটা যোগ দেয়নি সেখানকার মেয়ের] । 
কিন্ত এদিন পরদ।র কথ! ভুলে গেল দুই তরুণ মুসলিম মহিলা । রাগে 
গর গর করতে করতে দ' হাঁতে সে ছুটে এল গ্রাম্য ভাষায় চীৎকার করতে 
করতে, “গুয়ের ব্যাট, আমাগ মরদগুলিরে মারবার লাগছস কেন্? আইজ 
তগ জান শ্যাষ । এই দাও দেইখ্য) ল |” দাহাতে ওই চণ্ডী মূর্তি দেখে 
পুলিশ বন্দুক ফেলে রেখে হাওয়া! । তে-ভাগার তাঁকতং জেনানার পাঁচিলও 
ভেঙ্গে দিয়েছিল ৷ 

জলপাইগুড়ি জেলার দেবশগঞ্জ থানার ৯৯৪৬-এর ১৯শে ডিসেম্বর জোতদার 


৭৮ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টর! 


একদল সশঙ্ত গোরখ! এবং চৌকিদার সঙ্গে নিয়ে আসে । আধখিয়ার 
কালিচরণ এবং ২০ জন স্থেচ্গাসেবকের নেতৃত্বে ধান কাট! হচ্ছিল । ভয় 
দেখায় জোতদার । িকষান নেতা মাধব দত প্রতিবাদ করায় জোতদারের 
লেকের! তাকে জখম করে । তারপর তাকে এবং বিদ্ভা বর্মন প্রমুখ অনেক 
কিষান নেতাকে গ্রেপ্তার কর] হয় । কিন্ত আখিয়ারদের ধান কাটা বন্ধ হয় 
না। পরের দিন বিছ্া বর্মনের আত্রী কিষানদের বি-বৌ-মায়েদের নিয়ে ৫০ 
জনের একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে বাক ধানকাটণ শেষ করে । জৌত- 
নারের বন্দ্রকের ভয়ে তার! পিছ পা হয় নি । 

৯৯৪৭-এর ২৩ শে িসেম্বর সাতটি মেয়ে ধন কেটে নিয়ে আসছিল । 
নৈমুর্দন জোতদার ৪০ জন গুণ! নিয়ে তাদের ওপর হামল। করে। কিন্ত 
মেয়ের] ভয় পায়নি । বাধিনশর মত লড়ল, তার! জখমও হল, কিন্ত পালাতে 
হল নৈমুর্দিনকে । 

আনুকোল। গায়ে চড়াও হয় প্ললিশ । গোপন ধান খুঁজে না পেয়ে তারা 
পাগল। কুকুরের মত হয়ে গিয়ে, ২০ জন মুসলমান মেয়ে পুরুষকে ঘায়েল 
করে। তারপর মেয়েদেপ্ অপমান করতে গেলে, এমন মার খায়__যে জন্মে 
বোধহয় ওরকম মার খায় নিসে। এবং মার খেয়ে বন্দ্নক টন্দ্বুক ফেলে 
পালায় । 

কমুযুনিস্ট পার্টি এবং কিষান সমিতিকে বু নিষাতন সইতে হয়! 
আন্দোলনকে বাচিয়ে রাখার জন্থ নেতাদের গ! ঢাক! দিতে হয় । মেয়েরাই 
তাদের আশ্রয় দেয়, বাঁচিয়ে রাখে এবং তাদের খোঁজ যেন পুলিশে নাঁপায় 
সে-দিকে নজর রাখে । বিক্রশর জন্য যে সব জিনিস হাঁটে নিয়ে যায় তার 
মধ্যে লুকিয়ে বিজ্ঞাপন, পোষ্টার, চিঠিপত্র ইত্যাদি সব তারা পাচার করত । 
এই মেয়েরাই ছিল যোগ-সুত্র, যাঁদের মাধ্যমে কম্যুনিষ্ট পার্টি বিভিন্ন 'এলাকার 
সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারত । কিধান সভা এবং কমু/নিষ্ট পার্টির 
মিটিং ঘখনই এই সব গোপন আশ্রয়ে হত, সারার।ত পাহার। থাকত মেয়ের] । 

তে-ভাগ। আন্দোলনের জন্য ওর! সব কিছু উজাড় করে দেয়, এমনকি 
জান অবধি । মেদিনীপুরের কেন্দেমারী গ্রামে একট! পুলিশ ক্যাম্পের 
চারদিকের ক্ষেত থেকে কৃষকর' ধান তুলে আনতে গেলে বেদম মার খায় এবং 
তাদের পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। 'কিষানের! জমায়েত হতে থাকলে 
তাদের ওপর প্রিশ গুলি চালায়, কাজেই তাদের চলে যেতে হয়। জোত- 
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দারদের উৎসাহ বেড়ে যায়। তারা এবং পুলিশ স্থির করে যে তার! ধান 
তুলে নিজেদের গোলায় নিয়ে যাবে । কিন্ত স্বপ্নেও তারা ভাবেনি ষে বিমল 
মণ্ডল নামে মেয়েট| বটি, দা, কুড়ুল, ঝট! হাতে এক দল জঙ্গী মেয়েকে 
নিয়ে এসে চড়াও হবে ওদের ওপর । ওদের অশীচলে বাধা আবার ধুলে- 
মেশান লঙ্কার গুড়ে! । পুলিশের কাছে এসে তাদের চোখে লংকার গুড়ো 
ছিটিয়ে দিল । পুিশ প্রাণ নিয়ে পালাল ৷ ঠিক এই সময়ে তিন চাঁদ দল 
স্বচ্ছসেবক লাঠি হাতে ছুটে এল | পলিশ পালাতে বাধ্য হল । নির্ধিদ্বে 
ধান কেটে পঞ্চায়েতের মরাইতে তোল। হল । এই লড়াইয়ের প্রথম সারির 
সত্যবাল' বের1, শিবরানশ মিত্র (দীক্ষিত), বিমল মাঝি, সিন্ধুবাল! 
ভুঁইয়া, ব্রজবাল। দলুই__নামগুলি মনে অাকা থাকবে চিরকাল । 

বুগস্ন্গান্তের ঘুম ভেঙ্গে কিষান মেয়েরা চোখ মেলেছে নতুন যুগের ভোরে । 
বুক ভরে নেবে এই ভোরের বাতাসে । ভোর এনেছে ১৯৪৬-৪৭-এর মহান 
গৌরব-দ্ীপু তে ভাগ! আন্দোলন । 

এই প্রচণ্ড তেভাগা আন্দোলন দেখিয়ে দিল শ্রেণী সংগ্রাম হিন্দু-মুসলমান 
আধিয়ারদের একোর ভিত কি ভাবে পাক! করে দিল । 

কিন্ত দ্ুভগাগ্যের বিষয়--নতৃত্বই রইল বিভক্ত । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


সাজ্প্র।া্সিক ছ।জ্য। 


সার] পৃথিবী থেকে ফ্যাসিবাদকে সম্পূর্ণ শিশ্চিহঃ করে দিয়ে দ্ধিতীয় 
মহায়দ্ধ খন শেষ হল, তখন ভারতে চলছে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং 
শ্রেণীসংগ্রামের অধ্যায় । জাতীয় নেতার জেল থেকে বেরিয়েছেন ; সঙ্গে 
সঙ্গে এক অভূতপুব সাম্রাজ্যবাদ-িরোধী আন্দোলনের প্রবল বন্যায় সার! দেশ 
ভেসে গেল । নেতাদের হিসেব ও কল্পন। ছাড়িয়ে গেল এই বিপুল আন্দে- 
লনের প্রসার বিসারবেধ | 
১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারীর নৌ-ধিদ্রোত এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাজকপীয় 
বিমান বাঁহিনশর রাজনৈতিক ধর্মঘটে বোঝ গেল যে গটিশ শাসনের ভিতেত 
ফাটল ধরেছে । নোৌ-বিছ্রোহের সমর্থনে যেব্টাপক গণ-সংহতি দেখ) গল, 
মর্যাদাসম্পন্ন জাতীয় নেতৃত্বও তা ঠেকাতে পারুল নাঁ। খুটিশরাজ ভখত হল ! 
ংঞ্রেস হাই-ব ম্যাণ্ডের নিষেধ অগ্রাহ করে বন্ধে শহরে সাধারণ হরুতাল হল । 
নৌ-বিদ্রোহীদের পাশে এসে দীড়াল কম্যুন্স্ট পার্টিও । তারা শুধু নে? 
বিদ্রোহীদেরই সমর্থন করল না, এতিহাটিক ডাক-তার ধর্থঘটের সংগঠনেও 
বড় ভূমিক1 সিল । শ্রমিকদের নানা রকম প্রত্যক্ষ সংগ্রামে পাঁরচালনার 
কাজেও তার] পুরোভাগে রইল । 
আজাদহিন্দ বাহিনীর বন্দীদের মুক্তির দাবীতে ও সরকার ও প্রলিশী 
জুলুমের প্রতিবাদে ব্যাপক ছাত্র-র্মঘট হল ১৯৪৫এর ২১শে নভেম্বর । 
অভাবনশয় এক ছাত্র সমাবেশ হল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে । এবং যে শোভাযাত্র 
বের হল, তার আয়তন সধ কল্পনাকে ছাড়িয়ে গেল। পুলিশ বাধা দিল 
ধর্মতলা'র শেষে, এসপ্লানেভের মুখে । ছাত্র! বসে পড়ল সেইখানে, এবং স্থির 
করল, সেইথানেই বসে থাকবে সার রাত । এক অগ্নিগর্ত অবস্থা । পুলিশের 


সান্প্রদায়িক দাঙ্গ ৮৯ 


সঙ্গে বাঁধল সংঘর্ষ_-ত1 ছড়িয়ে গেল_-পুলিশের গুলিতে মরল হাত্র রামেশ্বর 
তার দেহ নিয়ে চলল এক মহখ শোভা ধাত্র৷ । ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে রইলেন 
ভয়হশন। ন্যায় ও স্বাধশীনত1 সংগ্রামশ শ্রীমতশ জোতিতর্ময়শী গান্থৃলি। কিন্ত 
১৯৪৫-এর ২৩শে নভেম্বর এক মহ1-দুদৈব আমাদের কাছ থেকে 1ছনিয়ে নিয়ে 
গেল তাকে । ফিরছিলেন সকাল ৮টায়-_ মোটর দ্বর্ঘটনায় শেষ হল তার মহ" 
প্রাণ । যতদিন বেচেছিলেন, নিভে দেশের সেব। করে গেছেন ; শেষের 
ক্ষণেও চিশভয়েই মরণকে নিলেন অঞ্জলি পেতে । 

৯৯৪৬-এর শুরু থেকেই চলল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য লাগাভার 
আন্দোলন । ১৯৪৬-এর ৯২ই নভেম্বর, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন 
এবং মুসলিম হাত্রলগগের প্রায় ১০,০০০ ছাত্রের এক ধিরাট শোভাযাত্রা বের 
হয়। লাঠি চালায় পুলিশ ; শতাধিক ছাত্র জখম হয় । 

জাতীয় নেতার! এক প্রতিবাদ সভ। করেন সভাপতিত্ব করেন সার- 
ওয়ার্দি। প্রার ২০,০০০ মানুষের সমাবেশ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে । ওদিকে 
বিবেকানন্দ রোড আর সেন্ট্রাল আযভিন্্যুর সংযোগস্থলে পুলিশ গুলি 
চালায়! মনোরঞ্জন দত্ত, রাছ মিয়া এবং ছাত্র নিজামুদ্দিন মারা পড়ে । ৯৮ 
বছরের মেয়ে আরতি বসু জখম হয় । স্বৃত.সুসলমান শহীদদের নাঁখোদ' 
মসজিদে শোভাযাত্রা করে নিয়ে মায় ২০,০০০ মানুষ নজিরহশন এই 
শোভাযাজ্ঞা । 

অপামরিক শাসকদের হাত থেকে সামরিক কর্তৃপক্ষ শাসনভার গ্রহণ করে 
১৯৪৬-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারী । সৈন্যদের সঙ্গে গেরিল] যুদ্ধের মত লল্ড়ীই চলে 
সাধারণ মানুষের । 


বন্বেতে নৌ-বিভাগের প্রশিক্ষণ যুদ্ধজাহাজ “তলোয়ারে' বিদ্রোহ শুরু হয় 
৯৯৪৬-এর ২০শে ফেব্রুয়ারী ॥ ধর্মঘট করে ০০০০ নাবিক । কাস্ল ব্যারাকে 
বিদ্রোহশ নাবিকদের শ্িরে রাখার জন্য ৯০০০ সৈন্য পাঠান হয়। কিন্ত এর। 
বিদ্রোহখদের ওপর গুলি চালাতে রাজন হয় ন। | 

নৌ-ত্বিদ্রোহপহের সমর্থনে ২০০০ বিমান সৈনিক একটি শোভাযাত্রা! বের 
করে। পুশ গুলি চালায় কিন্ত শোভাযাত্রীরা জখম ভাইদের তুলে নিয়ে 
অগ্রসর হতে থাকে । 


ম--৬ 


৮২ নারী আন্দোলনে কমিউনিস্টর! 


ধর্মঘট করে ১০,০০০ ডক-শ্রমিক ৷ করাচতে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে হিন্দুস্থান 
জাহাজের নাবিকদের মধোও । 

মুক্তি যুদ্ধ নতুন রূপ পায়? নতুন বিস্তার পায়। রাজ্যে সরকারী বাবস্থণ 
ভেঙ্গে পড়তে থাকে । 

বিদ্রোহী নাবিকদের সংগ্র/মের সঙ্গে একাত্মত' প্রকাশ কর্ণার জন্য ১৯৪৬ 
এর ২৩শে ফেব্রুয়ারী বোম্থের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এক লক্ষ শ্রমিক । 
শহরটিকে তুলে দেওয়! হয় সামরিক বর্তৃপক্ষের হাতে । 

নাবকগণ আবেদন জানায় কংগ্রেস, মুসলিম লগ ও কম্যুনিস্ট পার্টির 
কাছে। কংগ্রেম ও মুসলিম লীগ এই আন্দোলন দঘথন করে না। 
বিদ্রোহী নাবিকদের পাশে গিয়ে দাড়ায় কমুযুণিস্ট পার্ট । সামরিক শাসন 
অগ্রান্থ করে, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ধর্মঘট করে বোম্বের তিন লাখ শ্রমিক । প্রাণ 
হারায় ১৩০ জন শ্রমিক-_একজন শ্রমিকের একটি মেছেও ছিল হতদের 
মধ্যে | 

অনবগ্ধ এক বিপুল ভ্রাতৃত্বের তরক্ষে তরঙ্গায়িত সারা বন্ধে । ১৯৯৪৬-এর 
২২শে ফেব্রুয়ারী বিকেল চারটের সময় একট! মিলিটারি গাড় দাদার রোড- 
দিয়ে £বদ্যৎবেগে ছুটতে ছুটতে এসে মোড় ঘুরেই এলোমেলো গুলি ছুড়তে 
লাগল । পারেল মহিলা-সজ্ঘের সম্পাদিক। কুদুম রণদিভে, কোধাধ্যক্ষা কমল 
ধোদে, এবং অহল্যা রঙ্গনেকার--এ দিক দিয়ে রেল ফেঁশনের দিকে 
যাচ্ছিলেন । এর! সকলেই কমুযুনিস্ট পাটির কম্মী । হঠাং একট গুলি 
কমলের দেহ ভেদ করে চলেযায়। সেমারাযায়। কুপুমের পায়ে গুলি 
লাগে। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের নির্ধিচারে হত্যা? কর! হয়। শ্রমিক 
বসাঁতর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কে, ই, গম, হাসপাতালে তিন দিনে ২৫০ আমিকের 
মৃত্যু হয় । 

সারা বোস্বের বুকে মিলিটারীর এক লাগামহণন সন্ত্রীসের রাজত্ব চলে । 

কলকাতায় যেমন মহিলার! নৌবিদ্রোহের সমর্থন জানায় শোভাযাত্রা] 
করে, বোম্বের মহিলারাও তেমনি বেরিয়ে পড়েন বোম্ছের রাস্তায় নাবিকদের 
সঙ্গে তাদের দৃঢ় একাত্মতা প্রকাশের জন্য । একটি কস্যুনিষ্ট মেয়ে প্রাণ দেয় । 
এমনি করেই বেরিয়ে আসে মেয়েরা এ্তিহাসিক ডাক-তার ধর্মঘটের ডাকে 
১৯৪৬-এর ২৯শে জুলাই । এর আগে এরা এমনি আন্দোলনে তেমন একটা 
বৃহং সংখটায় যোগ দেন নি । কিন্ত এবারে বেরিয়ে এলেন একেবারে সবাই । 


সাম্গ্দায়িক দা ৮৩ 


বেশ অনেক আ্যাংলে-ইগ্ডিয়ান মেয়ে টেলিফোনে তখন কাজ” করতেন । 
এরাও যোগ দেন ধর্মঘটে । ২১শে জুলাই মাঝরাতে বড়বাজার, কলকাতা৷ ও 
পার্কস্ট এক্‌স্চেঞ্জ-এর সব অপারেটর কাজ বন্ধ করে ৷ ২৩শে জুলাই বাঙ্গাল 
ও আযংলেং-ইপ্থিয়ান মেয়ে অপারেটাররণ সম্মিলিতভাবে টেলিফোন এক্সচের্জ- 
গুলিতে পিকেটিং করে । 

২৯ শে জুলাই- জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বৃহত্তম সাধারণ হরতালের 
দ” । কলকাতার জীবন একেবারে থেমে যায় । 

(সেদিন আকাঁশবাঁণশী ভবনে পিকেটিং করতে যায় ছাত্ররা । সহ-ফেশন 
ডিকেক্টরর প্রভাত মুখাজি নির্লজ্জভাবে বলেন, “দেশ টেশ জানি না, আমার 
কাছে সরকারের হুকুম বড়” । তিনি এবং তার সাকরেদ্‌র। মেয়ে পিকেটারদের 
লক্ষ; করে কুরুচিপূর্ণ, অশ্লশল বিদ্রপ করেন । ফ্টেশন ডিরেক্টর চীব আসেন । 
একটি মেয়েকে ধাক্কা দিয়ে চলে যান তিনি । পুলিশ ডাকা হয়। তাঁরা 
দ্পকেটারদের মধ্য দিয়েই জপ চালাতে যায় । মেয়ের! মাটিতে শুয়ে পড়ে । 
এ দেখে পুলিশ একটু ইতস্ততঃ করে ৷ পার্ধতী নামে একটি পিকেটারের হাত 
মাড়িয়ে চলে যায় এক সার্জেন্ট । সঙ্গে সঙ্গেই সার্জেন্টের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 
তলক? মজুমদার, গীতা মিত্র, সুপর্ণা রায় এবং গীতা মুখাজি, এরা সবাই 
ছাত্রদের নেত্রী । গীতা মিত্র কলার ছিড়ে নেয় সার্জেন্ট সাহেবের ৷ ধন্য 
সাহস । 

সারাক্ষণ চুপ করে ছিল ভারতীয় কনফ্টেবলর! । তার] ছুই বলে নি । 
সার্জেন্টের সঙ্গে মেয়েদের লড়াইয়ের হট্টগোলের ফশকে আকাশবাণণর একটা 
জীপ ঠেলেঠুলে ভেতরে ট্ুকে যায় । আঘাত লাগে দপ্ধি রায়ের । 

ইিতমধে। বিরাট এক জনতা এসে জমায়েত হল ওখানে । চখব আর 
মুখার্জীকে তার ছিড়ে ট্ুকরে। টুকরো করে ফেলত,.যন্দ ন! ঘটনাচক্রে ঠিক 
সেই সময় কমুযুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিতক-বন্দী-মুক্তি আন্দোলনের শোভাযাত্রা 
সেখানে এসে পৌছাত এবং নেতা নিরঞ্জন সেন বিক্ষুব্ধ জনতাকে ন] শান্ত 
করতেন । সে দিন তিনটি ঘণ্টা আকাশবাণশকে শুধু হারমোনিয়ম বাজিয়ে 
গ্রাহকদের শোনাতে হয় । 

২৯শে জুলাই__-সে দিন বন্ধ:থাকে হাইকোর্ট আর [সিনেমা ; একটি বিিকশও 
চলেনি রাস্তা দিয়ে । বেরোয়নি খবরের কাজও । বিকেলে ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের ডাকে ময়দানে জন-সমাবেশ ৷ নারণ-পুরুষ, শ্রমিক, 


৮৪ নারী আন্দোলনে কমিউনিস্টর' 


মধ্যবিত্ত নির্বিশেষে তিন লাখের বেশী মানুষের সীমাহীন এক উত্তাল 
সমুদ্র । 

মঃআঃরঃসঃ-র পক্ষ থেকে ১৯৪৬-এর ওর অগাস্ট, আকাশবাণ্ী ভবনের 
সামনে ছাত্র পিকেটরদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদ জানান এল রীড, 
গীতা মিত্র এবং সুষম] সেন । 

১৯৪৬-এ আবার খাগ্ পরিস্থিতি খারাপ হয় । কিন্ত ১৯৪৩-এর দ্বভিক্ষের 
সময়কার সেই নীরবে অনাহারে ধৃকতে ধুকতে মরার দিন আর নেই। 
মেয়ের অনেক সচেতন, অনেক সংগ্রামশসল হয়েছেন এহ তিন বছরের নান" 
অভ্যুর্থান, সংগঠিত আন্দোলনের আর সংগ্রামের ফলে । দাঁবী আঁদাযের 
পথ তার। জেনেছেন, বিদেশী রাজ-শক্তির আসল চেহারাটাও উাদের কাছে 
খুলে গেছে। 

জেলায় জেলায় চলে রাজনৈতিক বন্দীমুন্তি, আন্দে।লন । 


অন্তবর্তীকালঈন সরকারে যোগদান করার জন্য জিন্নাকে অনুরোধ জানিয়ে 
লেখেন পণ্ডিত নেহেরু ১৪ই অগাস্ট । 

কিন্ত [জনন] প্রত্যাখ্যান করেন দেই অনুরোধ । 

৯৬ই অগাস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভাক দেয় মুসলিম লীগ । এ যেন একট 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার অশনি সংকেত হল । ১৯৪৪ আর ১৯৯৪৬-এর সেই 
এক্যবদ্ধ বুটিশ-বিরোধী সংগ্রাম, রাজনৈত্িতিক-বন্দী-মুক্তর মিলিত সেই 
আন্দোলন, নোৌ-বিদ্রোহ আর ডাক-তার-ধর্মঘটের সমথনে সেই বিপুল 
অভ্যুত্থান আর সাধারণ হরত'ল--যাতে প্রভেদ ছিল না হিন্দ্বর আর 
মুসলমানের-__সব নস্যাং হয়ে গেল আ্আজ্যবাদের একটি কুট নীতির মোক্ষম 
পর্যাচে । সান্প্রদায়িক দাঙ্গ! ও হিংসাত্মক ক।জ প্রচণ্ডভাবে বোমার মত ফেটে 
পড়ল কলকাতার বুকে 

বাংলার গিতে তখন মুসলিম লীগ । তারা ৯৬ই আগম্টকে ছুটির দিন 
ঘোঁষণ1! করল কংগ্রেসের তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও । বিধানসভায় এ বিষয়ে 
আলোচনার অনুমতি দেওয়! হল না 

৯৬ই অগাষ্টের ভোর হতে হতেই কলকাতা এক নরক হয়ে উঠল-_খুন, 
জখম, রক্ত, লুটপাট আর ধ্বংসে । মানুষ মরেছে তিন থেকে পীচ হাজার । 
আর লুঠতরা'জ, আগুনে কত সম্পত্তি যে গেছে তার পরিমাণের হিসেব নেই । 


সাম্প্রদায়িক দাঙ্গং ৮৫ 


সব থেকে বেশী সর্বনাশ হয়েছে ছোটখাট দোকানদার, বাজারের খুচরে। 
বিক্রেত, আর শহরের গরীবের দলের । 

কলকাতার পরেই দাঙ্গ! আবস্তহল বোদ্বেতে_ ঝড়ের কেন্দ্র হয়ে উঠল 
কলকাতা আর বোস্থে। প্রথমে কলকাতার আশ-পাশ বা গ্রামে দণঙ্গ' 
ছড়ায়নি; কিন্ত ভ্রাসে কলকাতার মানুষ পালাতে লাগল--তাদের মুখে মুখে 
ছড়াতে লাগল কলকাতার রক্তাক্ত কাহিনশর বাীভংসতা ৷ সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার লেলিহান শিখার আগুন ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে গ্রামান্তে ছোট বড় শহরে 
আর শহরতলিতে ৷ পুর্ববাংলার নোয়াখালি, সেই আগুনে পুড়ল সব চেয়ে 
বেণী । 

ন।রশর সন্মান, মানুষের জীবন, গরীবের কুঁড়ে কিছুই নিরাপদ ছিল ন। 
দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকায়_ পুলিশ আর মিলিটারশর শাসন হল সবত্র । 

এশুবুই সাণ্প্রদায়ক বিছ্ধেষ-ঘটিত দাঙ্গা নয়। রাজনৈতিক দাঙ্গা 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পারম্পরিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ফসল । 

নোয়াখালির পালা এল | কিন্ত প্রশ্ন হল--এ নারকণশয় বীভংসত' 
নোয়াখালিতে কেন ? 

গত কয়েক বংসর নিদারুণ বিড়ম্বনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে নোয়া- 
খ!তিকে । ৯৯৪২-এ এল মুদ্ধ ॥ মিত্রশক্তি বাহিনীর বিরাট ছাঁউনীী পড়ল 
এখানে । যুদ্ধের প্রয়োজনে_বলবং হল “পোড়া মাটির নীতি”-যার ফলে 
উপকূলের গ্রামগুলে। সম্পূর্ণ উংখাত হয়ে গেল এবং শর্ষোপরি সৈন্যদের 
অকথ্য অত্যাচার ৷ 

১১৪৩-এ দ্বর্ভিক্ষের প্রথম পদক্ষেপ পড়ল নোয়াখালিতে ৷ হাজার হাজার 
উদ্বান্ততে ভরে গেল গোট'! জেল! ৷ মুদ্ধের ঠিকাদার আর কালোবাজারশদের 
লীল।-ভঁনি হল নোয়াখালি । আবার দক্ষ হল ৯৯৪৬-এ ৷ চাল হল ৩০ 
টাক মণ! ভেঙ্গে পড়ল রেশনিং ব্যবস্থা । মুদ্ধের নান ধশপারে যারা 
কাজ পেয়েছিল, তাদের কাজ গেল । ছুই রইল ন" জীবন ধারণের উপায় 
অনেকেই চোর ডাকাত হল । অগ্'এব কলকাতার পর খন নোয়াখালিতে 
এসে পৌছল “মুসলিম লীগের” প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক__-নরক গুলজার হতে 
আর দের হল ন1। 

কলকাতার খেল।ই এখানেও খেলল পুলিশ ৷ তাদের চোখের সামনে 
দাঙ্গার মারাত্মক প্রস্ততি চলল । তার] অস্কলি হেলনও করল না । 


৮৬ নার আন্দোলনে কমিউনিস্টর" 


১০ অকটোবর নাগাদ শুরু হল জোর করে ধর্ষান্তরকরণ, জবরদস্তি অপহরণ, 
লুটতরাজ, জবরদস্তি বিয়ে ইত্যার্দি। অত্যন্ত ব্যাপকভাবে হতে লাগল এ 
সব। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন যে তীকেও জোর করে মুসলমান কর] হয়, 
কিন্ত একজন প্রবীণ মুসলমান তাকে বাচিয়ে নিরাপদ জায়গ।য় পাঠিয়ে দেন । 
পালানও সহজ ছিল ন!। কারণ রাস্তায় রাস্তায় গুগ্ডার1 পাহার। দিত, রাস্ত। 
বন্ধ করত, প্রুল ভেঙ্কে দিত-_এই সব নান' প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করত । 

খ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রীতিমত জেহাদ শুরু হল । শয়ে শয়ে 
মানুষ খুন, বেশীর ভাগই পারবারের উপার্জন-কারী পুরুষদের ; চলল গণ- 
ধর্গান্তরীকরণ । বৃটিশ িধারেল দলের মুিয়েল লেম্টার নোয়াখালি পরিদর্শন 
করে লেখেন £ “শয়ে শয়ে হত্যা, জবরদস্তি ধর্মীস্তরশীকরণ ইতাদ অবাধে 
চলে । জোর করে বিবাহ, হাঁজারে হাজারে মানুষকে জোর করে গোমাংস 
খাওয়ান ও কলম। পড়ান হয় |” 

গানদ্ধণীজশীর কানে গেল নোয়াখালির বিবরণ । ১৯৫ই অকটোবর দিল্লীতে 
এক প্রার্থন| সভায় তিনি এই সব অসহায় মেয়েদের কথণ বলতে গিয়ে বলেন, 
“ভারতের অর্ধেক মানুষ যদি অসাড় শক্তিহীন হয়ে থাকে, তবে ভারত কোন 
দিন স্বাধীনতার মুখ দেখবে না । বরঞ্চ ভারতের মেয়ের? অস্ত্র ধারণ করতে 
শিখুক যাতে তারা এইভাবে অসহায় হয়ে না পড়ে আত্মরক্ষা করতে 
পারে ।? 

১৯৪৬-এর ১৯শে অক্ট।বর গান্ধীজ নোয়াখালি যাওয়। স্থির করেন এবং 
৯০ই নভেম্বর নোয়াখালির চৌমুহাঁনীতে আসেন । 

আচার্য কুপালনশী ও সুচেতা কুপালনীর ওপর, বিশেষ করে সুচেতার 
ওপর ত্রাণকাজের দায়িত্ব দেওয়। হয় । চট্টগ্রামের কমিশনারের স্ত্রী অশোকা' 
গুপ্তা ছিলেন সমাজ কর্ণী । তার মাধ্যমে নিখিল ভারত নার সম্মেলন ত্রাণ 
কাজের জন্য সাহায্য ও স্বীকৃতি পায় । 

এরই মধ্যে নোয়াখালি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সাহায্যে একদল 
কম্যুনিস্ট মেয়ে দাঙ্গ।-বিধ্বস্ত এলাকায় যায় ৷ আমার ছেলেটির মার এক বছর 
বয়স তখন তাকে ফেলে যেতে মন সরছিল ন1। কিন্ত ওদিকে নোয়াখালর 
দুর্গত বোনেদের ডাক- আমি ঘরে বসে থাকতে পারলাম না । মণিকুস্তল! 
সেন, কমল? চ্যাটার্জি, বেল লাহিড়ী, মায়! লাহিড়ী, ইরা সান্যাল, মনোরম] 
বসু, বিভা সেন এবং আমি ত্রাণ কাজের জম্য নোয়াখালি চলে যাই । আমাদের 
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সম্বল ছিল আমাদের বুকের বল আর সেবার আকুলত । জিনিষপত্র আমাদের 
বিশেষ কিছু ছিল না) আমাদের একদল গেল চৌমুহাঁনি আর নোয়- 
খালিতে; আর একদল গেল [নিখিল ভারত মহিলণ সম্মেলনের দক্ষিণ কলকাতা 
শাখার সঙ্গে তাদের টাদপুর শাখায়। আমি ছিলাম এই দলে । টাদপুর 
শাখার সম্পাদিক1 ছিলেন পঙ্কটিনশ চক্রবর্তী । পঙ্কজনশীদি আমাকে তার 
নিজের বাড়ীতে রাখলেন । কিন্ত দ্ব চার দিনের মধ্যে এটণ স্পষ্ট হয়ে উঠল 
যেআমাদের কাজ ব! ওখানে থাকা এদের ঠিক পছন্দ হচ্ছেন! । কয়েকদিন 
অপেক্ষা করতে হল আমাদের । তারপর আমি এবং আর একজন ঠিক করলাম, 
কিছু দ্ধের বাঝ্স নিয়ে যাব একেবারে ভেতর দিকের গ্রামগুলোতে । এইসব 
জায়গার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনশয়। কিন্তু কোন যান বাহন পেলাম ন! 
আমরা ৷ হেঁটে যাওয়াই স্থির করলাম হাইমচরে ৷ হাইমচর একট বড় ব্যবসার 
কেন্দ্র । দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই জায়গাট।। সরোিনশদি আমাদের 
একজন গোর] সৈন্য সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেন, যাতে পথে বিপদ ন! ঘটে 

ধা] দেখলাম তার বর্ণন! দেওয়। কঠিন । গ্রামের পর গ্রাম যেন শ্বাশান। 
কদাঁচিং কোন জায়গায় আমাদের হিন্দ দেখে এক আধজন বৃদ্ধা বেরিয়ে আসত 
এবং নোয়াখালির ভাষায় বলত, গুণ্ার বলে দিয়েছে, “কিছু কইবা তে। 
কাইট্র। ফালামু।” কোন কোন মহিলার কাছে শুনতাম, তার মেয়েদের 
জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্মীস্তরকরণ করে বিয়ে দেওয়। হয়েছে মুসলমানের 
সঙ্গে, নিজেদের ওপর অত্যাচার সম্বন্ধে তারা! বিশেষ কিছু বলতে চাইত ন1। 
নিরাপত্তাই তখন ওদের কাছে সব চেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল । 

রাস্তায় ইত্রাহিমপুর পড়ল । নদশর ধারে সুন্দর একট? স্কুলবাড়শ কোন 
হিন্ত্ব জমিদ'র তৈরী করেছিলেন বাড়শটা, বোধ হয় অল্প দিন আগে । আশে 
পাশের গ্রাম থেকে কয়েক শ মহিলা এবং শিশু এখানে আশ্রয় নিয়েছে । 
আমাদের সঙ্গে সামানা যা জিনিস ছিল, তা থেকেই কিছুট' রেখে গেলাম 
এদের জন্য | 

রাতের দিকে পৌছলাম একটা গ্রামে । মোটামুটি বর্ধিষু গ্রাম । নামটা 
এখন আমি ভুলে গেছি । রেডক্রস-এর একট! দুধের কেন্দ্র আছে এখানে । 
গোটা গ্রামট! যেন শ্মশান । অধিকাংশ হিন্দু পালিয়ে গেছে । জ্যোংস 
থৈ থৈ করছে, জ্যোতস্বা-স্রাত নারকেল পাতা হাওয়ায় দ্বলছে ৷ স্বাভাবিক 
সময় হলে মুগ্ধ হতাম এই দৃশ্টে। সন্ধ্যার আকাশে ধ্বনিত হল নমাজের 


৮৮ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টর! 


আজান ৬ আল্লা হো। আকবর । ছড়িয়ে গেল অর্ধ শুন্য গ্রামের বুকে । আমাদের 
যেন রক্ত হম হয়ে গেল । 

ভোর বেল আবার চল শুরু, এলাম হাাইমচরে । বেশ বড় গঞ্জ ছিল 
হাইমচর । গোট1 গঞ্জট। এখন শুধু পোড়। ছাই আর অঙ্গার । এক জায়গায় 
পড়েছিল ভাঙ্গা! একটা লোহার সিন্দ্বক , 'এক দিন হয়ত এতে থাকত কত 
সম্পদ । কাছেই পড়ে ছিল একট নরমুণ্ড ; এখানে সেখানে পড়ে ছিল 
আরে অনেক 1 আশে পাশে মানুষ ছিল ন: কোন । 

আমর! ফিরলাম । বুঝলাম; কাজ সামান্য নয় এর মৌকাবিল। কর! 
কঠিন । শ্রীযুক্ত! স্চেতা কৃপালনীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ফে ত্রাণকাধ চলছিল 
তার সঙ্গে বাজ করতে পারলে বরং কিছু কর যায় । সরকারণ ত্রাণ ব্যবস্থার 
কাজও চলছিল সচেত1 কৃপালনশীর মারফত 1 ম্স্টলম লগ সরকার সরাসরি 
“বশেষ কোন সাহায্য বন্টন করেনান। 

আমর! টাদপুরে ফিরে এলাম । মনৌভাঁব অনুকূল নয় । এই পরি- 
প্রেক্ষিতে আমাদের পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে হয় । 

টাদপুরে একট। বড় আশ্রয় শিবির খোল হয়েছিল , বনু মহিলা আশ্রয় 
নিয়েছিলেন এই শিবিরে । প্ররুষরা ছিল তালাদ; ?শবিরে ! মণিকুত্তল? 
এবং মায়। এই ক্যাম্পে কাজ আরম্ভ করেন । 

দাঙ্গায় নোয়াখাতি প্রথমও নয় শেষও নয়ু । 

নোয়াখালির মত বীভৎস দাঙ্গা হল বিহারে'ও সেখানে সংখ্যাগুরু ছিল 
হহন্দ্বরা । তারা নোয়াখালির রক্তাক্ত প্রতিশোধ নিল বিহারে | দাঙ্গা বাধল 
বান্থেতিও । এবং এখানে সেখানে থেকে থেকে চলতে থাকল ১৯৪৭ এর 
মাঝামাঝি অবধি । এই দাঙ্গব্লে আওয়াজ ছল “লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান 1” 
সর্বত্র ভূুগল সংখ্যালঘুরাঁই ৷ বুটিশ সরকার “বশ +নপুণভাবেই তাদের মতলব 
হসল কৰতে লাগলেন । 

তারপর 'এল ১৯৪৭-এর ৯৫ই অগাষ্ট আমদের স্বাধসনতার দিন । কিন্ত 
এ দিনটি এল দেশ ভাগের দ্বঃখ ঘন্ত্রণ। আর কান; ভেজা পথে ৷ পাঞ্জাবেও 
প্রচণ্ড দাঙ্গা ধাধল । শুধু লুঠতরাজ আর হতা" নয়_গেল অসংখ্য নারখর 
ইজ্জৎ, নারশ হরণ, জোর করে নিক চলল নির্াধ! ও পাইকারখ হারে । 
পাকিস্তানে অশেষ দুর্গতি হল হিন্দ্রপেব ৷ চলতে লাগল দেশতাগ | ভারতেও 
সমান দুর্গাতি হল মুসলমানদের । 


সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ। ৮৯ 


কিন্ত পাঞ্জাব ছাড় ভারতের অন্যান্য অংশে কে।টি কোটি মুসলমান স্থেচ্ছাঁয় 
থেকে গেলেন ৷ পশ্চিম পাকিস্তান ছেড়ে হিন্দ্বর1 প্রায় সব চলে গেল ভারতে । 
পূর্ব পাকিস্তানেও খুন, জখম, বলাংকার, বাড়তে আগুন দেওয়া, জোর করে 
ধর্মীস্তর ইত্যাদি অবাধে চলতে থাকা সত্বেও লক্ষ লক্ষ হিন্দ্র ওখানে রয়ে গেল 
এই আশায় বুক বেধে যে কোন মতে বাপ পিতাঁমহর মাটিতে হয়ত তাঁরা মুখ 
গুজে থাকতে পারবে । বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিম বাংল! থেকে দলে 
দলে মুপলমান আসতে থাকল পুর পাকিস্তানে । কিন্ত ভারত ও পাকিস্তান 
এই দ্বই অংশের পাঞ্জাবে একজনও অহিন্দ্র বা অসুসলমান রইল ন1 । 

গান্ধীজী কলকাতায় এলেন | মুসলিম লগ মুখ্যমন্ত্রী শাহদ সুহরাওয়ার্দি 
তার সঙ্গে সাক্ষাং করতে এলেন । শান্তি সেনা নামে একটি বৃহৎ শান্তি দল 
গঠন কর! হল । অনেক মেয়েরাও ছিল এই দলে । 

ভাই ভাই মন্ত্রে ভেসে গেল কলকাত1 ৷ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ল 
যে সমস্ত জেলাগুির ভাগ অমশমাংসিত ছিল এবং র্যাডক্রিফ বাটোয়ারার 
মীমাংসার প্রতীক্ষায় ছিল, সেগুলোর ওপর । 

১৯৪৭-এর ১ল থেকে ৪ সেন্টেম্বরের মধ্যে বৃহত্তম শান্তি সংগ্রাম হল 
দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে । কলকাত কেঁপে উঠল সেই লড়াইয়ে । গান্ধশজশ 
উপোস করলেন । সর্বসাধারণের দাঙ্গা-বিরোধখ ক্রোধ এবং গান্ধবশজগর 
উপবাসে মিলে যে শক্তির সৃষ্টি হল, তাতে দাঙ্গাবাজদের হাতিয়ার ভেখত' 
হয়ে গেল । এই লড়াইয়ে কমুযুনিস্ট ছেলে ও মেয়েদের অবদীনও কম 
ছিল না। 

১০,০০০ শন্তি সেন। কলকাতায় । কেউ গড়েনি এই বাহিনী । মানুষ 
স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে, কলকাতার মব মহল থেকে, বিভিন্ন রাঁজনৈতিতক দল 
হতে, শ্রমিক মহল আর মিল সংগঠনগুতিল হতে। বিরাট শেভী'যাত্র' বেরোল 
বেলেঘাটায় (যেখানে গান্ধী জী ছিলেন ) ও অন্যান্য দাঙ্গা! আক্রান্ত এলাকায় 
সন্ত্স্ত মানুষদের সাহস দিতে, আশ্বাস দিতে ও হিন্দ-মুসলিম এঁক্যের সেতু 
বাধতে । মহিল! আত্মরক্ষা! সমিতির ছেলে এবং মেয়ে স্থেচ্ছাসেবকরাও দলে 
দলে যোগ দিল সেই শোভাধাত্রায়। 

আবহাওয়া কিছু শান্ত হলে মহাত্মীজী ফিরে গেলেন। যাবার সময় 
প্রশংসা! করলেন শান্তি সেনার ৷ হিন্দ্ব মুসলিম সমঝোতার জন্য ধীরের মত 
লড়ে ধারা শহশদ হয়েছেন তাদের কথাও তিতনি উল্লেখ করেন । 


৯০ নারী আন্দোলনে কমিউনস্টরা 


১৯৪৭-এর ১৯৪ই সেপ্টেম্বর কলকাতার ময়দানে শান্ত সেনার একটি কুচ 
কাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় । অভূতপূর্ব সেই কুচ-কাওয়াজ ৷ ৫১০০০ হিন্দ্ব মুসলিম 
স্বেচ্ছাসেবক, মেয়েছেলের অতি সুশুংখল সমাবেশ । কিন্ত কলকাতায় 
সম্ভব হল, সম্ভব হল ন1 তা পশ্চিমে । পশ্চিম সীমান্তের ছুই দিকেই পাকিস্তান 
এবং ভারতে আবার বাধল দাঙ্গ'--সেই বীভংসত1] আর ববরত1। পশ্চিম 
পাকিস্তান ও পুর পাঞ্জাব চলে গেল দাঙ্গাবাজদের হাতে । দিল্লশীতেও বেঁধে 
উঠল গে।লমাল, কিন্ত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্র জহরলাল নেহরু তা থাঁমালেন 
সামরিক বাহিনশর সাহায্যে | 

১৯৪৭-এর অক্ট্রোবরের শেষ নাগাদ শান্তি সেনার মেয়েরা যার মধে। 
বছ কম্্যুনিস্ট মেয়েও ছিল-_একটা। ভারী সুন্দর কাজ করল । পুজোয় তারা 
মুসলমান মেয়েদের নিমন্ত্রণ করল এবং ঈদে হিন্দ্রদের । “হন্দ্মুসলমানের 
অন্তরের ভাঙ্গী সেতু এই অস্বত-ম্পর্শে আবার জোঁড়। লাগতে লাগল । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


৫! হি ও পধর্।জ 


স্বাধীনতা এল । মানুষের মনে, মেয়েদের মনেও আশা জাগল, এবার 
তাদের দুঃখের রাত ভোর হল। যে মর্যস্তদ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে ওর। 
এতাদন এল, তার শেষ হবে, শিক্ষা] মিলবে, রোগে ওষুধ মিলবে, অন্ন-বন্ত্ 
আশ্রয়ের সংস্থান সহজতর হবে । 

কিন্তদদিন যেতে লাগল--মোহ ভঙ্গ হতে লগল | শ্রমিক-কৃষক মধ্য- 
বিত্তের সংগ্রামে জনগণের অসন্তোষ প্রকাশ হতে লাগল ৷ 

১৯৪৮ সালে কলকাতায় মহিল! আত্মরক্ষা সমিতির এক সম্মেলন হয়। 
সম্মেলনটি প্রাদেশিক হলেও ত! প্রায় সর্বভারতীয় সম্মেলনের মতই হল । 
পাকিস্তান থেকে একজন মহিলা প্রতিনিধি এলেন । প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতন 
শরীমুক্তা সুষম সেনগুপ্তা সভানেত্রীত্ব করলেন । 

মহিল1 আত্মরক্ষ! সমিতির নান! আন্দোলন ও কাজের একটি প্রতিবেদন 
পেশ কর! হল । জনগণের নান সংগ্রাম চলছিল চার দিকে; ত৷ দাবাবার 
জন্য চলছিল দমন নীতি । সম্মেলন এই দমন-নীতির নিন্দ। করে । 

দেশ ভাগের ফলে দলে দলে মানুষ চলে আসছিল নতুন-গড়। পাকিস্তান 
থেকে ৷ বঙ্গদেশ, পুর্ব পাঞ্জাব ও দিল্লীর পক্ষে এই বাস্তহারা সমস্যাই ছিল 
সবচেয়ে বড় সমস্য) । যারা সব কিছু পেছনে ফেলে আসছে তাদের আশ্রয় 
দিয়ে খাগ্য দিয়ে বাচাতে হবে। কিন্তু আমলাতন্ত্র আশ্চর্য উদাসশন । 
প্রতিপদে লড়তে হচ্ছিল এই নিন্কিয়তার সঙ্গে, বাস্তহারারা নিজেরাও 
করছিলেন সংগ্রাম ॥ মহিলার! ছিলেন এই সংগ্রামের প্ুরৌভাগে ৷ সম্মেলনে 
এই বিষয়ের ওপরে একটি প্রস্তাব গৃহসত হলে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার 
সৃষ্টি হয় । 


৯২ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টরা 


আরো কঘগুলি প্রস্তাব গৃহীত হল--শিক্ষ1+, বিশেষ করে মেয়েদের 
*শক্ষা, শহরে গ্রামে বাসগুহ, এবং মাত ও শিশু কল্যাণ ব্যবস্থার প্রসার 
ইত্যারদ নিয়ে । এইগুলিই মেয়েদের পক্ষে বেশী প্রয়োজন এবং এরই জন্য 
স্বাধীন ভারতের কাছে তাদের বেশপ প্রত্যাশ! । কিন্ত এ প্রত্যাশ! দ্বরাশা 
তল । কারণ দমন নীতির দাপটে আন্দৌলনকাঁরশদের বিনণ ওয়ারেন্টে ধর- 
পাকড় ও বিন1 বিচার আটক চলছিল দারুণ ভাবে । 

১৯৪৮-এর ২৬ শে মে ৮০ জন মহিল। মিছিল করে রাইটাপ£ বিশ্ডিংএ 
যায়। তাদের দাবী ছিল রাজনৈতিক ও [বন বিচারে আটক বন্দীদের 
ম্ক্তি। এই ৮০টি মহিলার মোকািল! করবার জন্য ছুটে এল পুলিশের 
গাড়ী, বেতারের গাড়ী, খোল? বন্দুক হাতে সার্জেন্ট আর এক দঙ্গল প্রুলিশ 
আর সওয়ার প্লিণ ৷ মেয়ের! বসে পড়ল রাস্তায় । রাইটার্স বিশ্খিং 
এর দপ্তরগুলি থেকে বেরিয়ে এল হাজারে মানুষ । সমস্ত এলাকাট! রাগে 
যেন অগ্রিবর্ন হয়ে গেল । এদের পেছনে ধাওয়া! করল পুশ । হঠাৎ বারান্দায় 
বেরিয়ে "এলেন তদানশীস্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী কিরণ শঙ্কর রায় । তিনি ওই 
মেয়েদের এবং নেতৃস্থানশয় যার! ওখানে উপস্থিত আছে সবাইকে গ্রেপ্তার করার 
আদেশ দিলেন । লাঠি চার্জ আরম্ভ হল, বন্দুকের কুদোর গুতে! খেল এক 
কসান মহিল। । একজন পুরুষ ওকে জল দিতে গেলে সে গ্রেপ্তার হল । 


এরপর কীছুনে গ্যাস ছুড়তে লাগল প্রুলিশ । মেয়েদের চোখে লাগল । 
সমবেত জনত' থেকে মানুষ এসে জল দিল মহিলাদের । কীদ্বনে গণস সন্থ 
করেও এক চুল নড়ল ন মেয়েরা 1 সন্ধ্যে ৭৩০ এলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেত। 
শ্রী কে, পিচট্রোপাধ্যার় । তিনিন কথ। দিলেন যে ব্যাপারট। নিয়ে তিনি কথা 
বলবেন সরকরের সঙ্গে । তখন মেশ্মেরা মিছিল করে ধ্বনি দিতে দিতে চলে 
গেলে | এই বিক্ষোভের নেত্রদের গ্রেপ্রারের জন্য ওয়ারেন্ট জারি করা হয় । 
€তদর মধ্যে আমিও ছিলাম একজন । পেই রাতেই আমি গা টাক। দিলাম । 

মহিল। আ:ঘ্মরক্ষা। সমিতিকে বে-আইনীশ ঘোষণ1 করা হল ৷ নেত্রীর! হয় 
জেলে গেল, নয় আন্মগোপন করল । সভানেত্রী মঞ্জশ্রী দেবী ( রবীন্দ্রনাথের 
ভাগ্রশ) যিনি কোন রাজনৈতিক দলে ছিলেন না, তাকেও জেলে ঠেলে দেওয়া 
হন। সমি-তর মুখপত্র “ঘরে বাইরে" বাজেয়াপ্ু হল । 

এবারে বেরিয়ে এলেন বিন। বিচারে বন্দীদের মায়েরা | নিজেরাই উদ্চোগী 
হয়ে গড়লেন “মাতৃলমিতি 1” এর। সবাই বর্ীয়নশ, গহের বাইরে কোন 


মোহভঙ্গ ও সংগ্রাম ১৩ 


কর্মক্ষেত্র ছিল না এদের । দলে দলে ছেলেমেয়ে হয় জেলে যাঁচচ্ছ নয় গা ঢাঁক- 
দিয়ে কোন দুঃখের বিবরে দিন কাটাচ্ছে কে জানে । মায়েদের বুক ফেটে 
ঘেতে লাগল । মর্ধম্পর্নী ভাষায় চিঠি দিখলেন তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে | এক 
রাজনৈতিক বশসদের মুক্তির জন্য আন্দেলন চালিয়ে যেতে থাকলেন । 

১৯৪৯ এব ২৭ শে এপ্রীল মহিল! আত্মরক্ষা সামতি ডাক দিল- বিন? 
বিচারে আটকের প্রতিবাদে ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাধীঁতে এক 
বিক্ষোভ প্রদর্শনের । ভারত সমিতির হলে সভ্ভ1 হল। সভার পরে 
মেয়েরা বেরোলেন মিছিল করে । পুবদ্দিকে চলল মি£ছল। কলে 
বট কে'বাজারের মোড়ও তখনও পৌছায়নি মিছিল । হঠাং শে'না গেল 
গুলির শব্ধ । ধোঁয়ায় সব কালে হয়ে গেল । তারই মধ্যে দেখা “গল কার 
যেন পড়ে গেল বন্দুকের গুলিতে । ঝর ঝপ্ন করে রক্ত ঝরছে দেহগুলি থেকে ' 
নতকা সেনের দেহট! শিয়ে আসা হল একটা দোকানে । মহিলা-আজ্ম রক্ষ' 
৮£মতির অন্মভম] প্রতিগাত্রস ॥ এব] লতিকা। নন, গুণির খায়ে পড়েছে 
৮মতিতির আক্রান্ত কর্মী প্রতিভা, খেবিক! গীত, মধ্যবিত্ত ঘরের ময়ে 
অমিয়াও । কংগ্রেস পুলিশের গুলিতে মরল চারঠি কীঁচ। প্রাণ । সম্পুর্ন 
নপন্ত্র মেয়েদের এমন ঠাঁশু। এক্তে খুন এর আগে, আর হয়নি কলকাত।র বুকে 
এনদর অপরাধ এর রাঁজনোতক বনানদের মুক্তি চেয়েছিল । 

অনেক বাধা নিষেধের মধ্যে মহিল। আত্মরক্ষা সমিতির পঞ্চম সম্মেলন 
হল কণকাতায় ৯৯৪৯-এবর ১৮২২ তারিখে । 

প্রস্তুতির পৰে প্রচণ্ড বাধ। দিয়েছে পুলিশ যাতে সম্মেলন হতে না পাবে । 
দনের মধ্যে তিন চারবার তারা] আসত সমিতির অফিসে । মহিল' কঞশদের 
ওপর নঞ্জর রাখত, বাঁড়ীঘর খানা তল্পাসী করত । অফিসের সামনে সহন্মণ 
একটা বন্দী-গাড়শ দাড়িয়ে থাকত । শিশুটি সমেত ৫প্তার হলেন 
সম্পাঁদিকা । 

কিন্ত বন্ধ হয়নি সম্মেলন । অন্ববারের মত জণাক-জমক-জুদুষ করা হয়£ন 
অবশ্য । হয়েছে লোকে বলে গেরিল' ধরনে । শহরের বুকের ওপরই হল 
সম্মেলন । গোপনে আন। হল প্রতিনিধিদের । দ্ব দিনই এলেন তারা--এমন 
ি ধারের পেছনে হুলিয়। ছিল তারাও আলোচন1 করলেন আন্দোলনের 
ও সংগঠনের নানা সমস্যা নিয়ে । সম্মেলনে এসেছিলেন কৃষক ও শ্রমিক 
মহিলারাও । তাদের জ্ঞাতব্য ছিল-_-কি করে তীর! ফসলের ন্যাষ্য ভাগ পাবার 


৯৪ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টর! 


সংগ্রামে, পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সামাজিক অধিকারের আর গণতান্ত্রিক 
অধিকার পাওয়ার সংগ্রামে সামিল হবেন ৷ শুধু তাই নয়, এস্ড়1 লড়তে চাঁন 
সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ বাধাবার চক্রান্তকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়ে বিশ্ব শাস্তিকে 
জোরদার করতেও । 


সম্মেলনের প্রধান বক্তব্য ছিল সমস্ত রকম শোষণের এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে 
মহিলাদের সংগ্রাম । এই সরকার ধনশ এবং কায়েমণ স্বার্থের পৌষক | তাই 
লড়তে হবে এই সরকারের বিরুদ্ধে । পরিবর্তন করতে হবে দেশের স.মাজিক 
অর্থনৈতিক কাঠামোর যার মধ্যে কায়েমস স্বার্থ আর ধনখদের প্রাধান্য রয়েছে 
বলে নারী সমাজ শোষিত, নিপশড়িত; বিবাহে, শিক্ষাঁয়। সমাজে, 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার স্থান গৌণ । এই অবস্থ! থেকে মুক্তি চাই ; চাই নারণ 
জাতির সম্পূর্ণ মুক্তি--তার জন্য নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। 


মেয়েদের এই হন অবস্থার উন্নতির জন্য চাই বিন! শুল্কে প্রাথমিক শিক্ষণ, 
বয়স্ক শিক্ষ1। বালিকাদের জন্য নিঃশুল্ক শিক্ষা ; চাই বিবাহে, পরিবারে, 
সমাজে, কর্মে নারীর পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার । শশান কাজের জন্য 
সমান মজুরশ, পর্দ! প্রথার বিলোপ ইত্যাদি । 


আরো চাই কাজ থেকে বিবাহিতা মেয়েদের ছাটাই কর] চলবে নণ, চাই 
প্রসুতি কল্যাণ ও শু কল্যাণ কেন্দ্র, প্রসব-পূর্ব এবং প্রসবোত্তর চিকিৎসা 
ব্যবস্থণ, তিন মাসের প্রসুতি ছুটি, ভাত ইত্যাদি, চাই প্রেশের ব্যবস্থা, আ্রমিক 
ও কর্ধীদের এবং বেকারদের পরিবারের নিঃশুল্ক চিকিৎস। বাবস্থা ; সর্দারদের 
ও ম।লিকের অত্যাচার থেকে মেয়ে শ্রমিকদের হক্ষা-ব্যবস্থা । এর সঙ্গে চাই 
মায়েদের জন্য এমন ব্যবস্থা যাতে ফ্রারা শিশু সন্তানদের কাজে লাগাতে বাধ) 
নাহয় । এই সব দাবী রাখ! হয় সম্মেলনে । 


এর কতগুলি পরে মেনে নেওয় হয়েছেঃ কতগুলে৷ বাকী আছে । 


প্রতিবেদনে আমেরিকা প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদশীদের শব্ধ বাধাবার চক্রান্তের 
বিরুদ্ধেও সতর্ক বাঁণস উচ্চারিত হয় ৷ এর! যুদ্ধ বাধাবার চেষ্টা করছে দ্বনিয়ার 
মেহনত মানুষের পথ দ্রষ্ট সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধেও । দ্বনিয়ার মেয়েরা, 
তাদের দেহের রক্ত দিয়ে গড়া সন্তানদের আর যুদ্ধের শিকার হতে দেবেনন। এ 
ংকল্প সম্মেলনে উপস্থিত মায়েদেরও 
শাস্তি সম্মেলন কর! হয় নান! এলাকায় শ্রমিক বসতির ধারে কাছে, 
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বাস্ততে, পল্লীতে । এবং “শান্তির কাজে মায়েরা” বলে একটি পুস্তিকা বের 
কর] হয়, এ সব শান্তির কাজে মহিলাদের প্রচেষ্টার পরিচয় । 

এই সময়, কলে-কারখানায়, গ্রামে গ্রীমে মেয়েদের দুর্দান্ত লড়াই করতে 
হয় । ১৯৪৮-এ ২৪ পরগণার ডোঙ্গাজোড়া গ্রামে কালোবাজারীর। রাতের 
অধারে ধান পাচার করার চেষ্টা করে ; চাষীর! তা ধরে ফেলে এবং দাব 
করে যে এ ধান গরীব আর অনাহারক্রিষউদের মধ্যে বিলি করে দিতে হবে । 
ভা! ৩1 দেওয়। হয়ই না, উপরস্ত পুলিশ আসে এবং গুলি চালাতে আর্ত করে। 
সামনের সারিতে ছিল মেয়ের | দ্বজন তক্ষুণি মার] যায় । 

১৯৪৮-এর অক্টোবর মাসে, কাকদ্বীপ থানার চন্দনপুরণ গ্রামে পলিশ এসে 
বাড়ণ বাড়শ গিয়ে মারধোর এবং ধরপাকড় চালায় । সহ্য হয়ন। মেয়েদের, 
তার। চারদিক থেকে ছুটে আসে । লড়াইয়ে জম্দিরের কিছু লোক আধাত 
পায়। তার! পুলিশের সাহায্য চায়। পুলিশ গুলি চালায় । একজন বৃদ্ধ কৃষক 
মারা যায়। সরোজিনন ছুটে এসে বন্দ্রকের মুখ চেপে ধরে । পেছন থেকে 
তার একটি গুলি লেগে তার জীবনলশল' সাঙ্গ হয় । তারপর গুলির ঘায়ে 
একে একে মরে উত্তম, বাতীসশ, গভবতস অহল্য।, সুধমণি আর নরেনের 
বৌ । জখম হয় জন বিশেক মহিলা । এর পর পুলিশ বাড়ী বাড়ী ঢুকে 
অক্ষত? অত্যাচার চালায । মহিলার! কেবল সাহসের পরিচয়ই দেয়নি, তার? 
সংগঠনের পরিচয়ও দিয়েছে৷ ছয়টিও বোনের রক্ত এবং আরে। ছয় জনের 
ওপর পাশবিক অত্যাচারের দৃশ্ঠ লোহার মত শক্ত করে দিল মেয়েদের 

₹কল্প । 

১৯৪৮-এর ৩৯শে অক্টোবর আর একটি সংঘর্ষ হয় কাকদ্বীপেরই বুধখাচি 
গরমে ৷ চাষঈর! ধান কেটে নিজেদের মরাই-এ তোলে । জমিদারের 
লোকের! পুলিশ ডাকে । সশস্ত্র পুলিশ এসে কৃষকনেতা কুমার সাহুকে 
গ্রেপ্পার করে । আশ পাশের গ্রাম থেকে মানুষ জন এসে জড় হয়। 
মেয়েরাই সংখ্যায় বেশী । তারা পুলিশকে ঘেরাও করে চোখে ধূলে দিতে 
আরম্ভ করে। প্রুলিশ গুলি চালায়। দ্বজন পুরুষ মার! যায় এবং বনু 
মেয়ে আহত হয়। পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি বা মৃতদেহ 
বা! আহতদের কাউকে নিয়ে যেতে পারেনি । 

হুগির দ্ববিরভেরশ গায়ে কৃষকরা জমি-ঝ্টন এবং তে-ভাগ! নিয়ে 
আন্দোলন করছিল । জমিদারের ডাকে প্রলিশ আসে । গ্রামে ঢুকতেই 


৯৬ ন।রশ আন্দোলনে কমিউনিস্টরা 


মেয়েরা তাদের ঘেরাও করে জিজ্ঞাস! করে__কেন তার তাদের পেছনে লাগতে 
আসছে । পুলিশ চালাক করে ওদের কাছে জল খেতে চায়, প্রতিজ্ঞা করে 
যে গ্রামে দ্ুকবে না, মেয়েরা ওদের বিশ্বাসুকরে যেই জল জানতে ফাচ্ছে, ওর 
গুলি চালায় । ছয় জন মহিল1 মার! পড়ে । 

৯৯৪৮-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী হাওড়ার মাশিন। গ্রামে চলছিল তেভাগ! 
আন্দোলন । যথারীতি পুলিশ আসে- চারজন িষান মেয়েকে গুলি করে 
মারে-এদের মধ্যে ছিল নতুন বিয়ে-হওয়া চৌদ্দ বছরের মেয়ে মনোরম ' 
সীকরাইলের হাঁটাল গায়ে ১০ জন মেয়ে প্ললিশের গুলিতে মারা যায় । 

গর্ভবতী মেয়ে সুধাবালাও বাদ পড়েনি । মাথায় বন্দ্রকের কুঁদোর আঘাত 

পেয়ে মারা যায় দশ বছরের মেয়ে যশোদাময়শও | 

চালের দাম আকাশ ছুই ছুই । ওদিকে জমিদার সাঁজছেন চাষীর হাত 
থেকে চাল কেড়ে নিতে । চাল নিয়ে গেলে বৌ-ছেলে মেয়ে খাবে কি £ 
জীবন দিয়ে সবাই রুখবে এই ষড়যন্ত্র । মেয়েরা লড়ল অপরিরসশম সাহসে ! 
এই ত্রামের আবহাওয়ার মধ্যেও হাটালে হল মহিল] সম্মেলন ৷ এমনি সাহস 
এবং দৃঢ়তা ছিল সংগ্রামী মেয়েদের । 

মেদিনীপুরেও অমনি সাহম আর শক্তি দিয়ে লড়ল মেয়ে আর পুরুষের] ং 
বেপরোয়৷ গ্রেপ্তার হল তারা, গুলি চলল, বেয়নেট চলল তাদের উপর । ধরতে 
এলে প্ররুষদের না! পেলে মেয়েদের টেনে নিয়ে যেত থানায় । 

শ্রমিক সংগ্রামও তীত্র হল এই পরবে বিশেষ করে নার শ্রামকদের 
অধিকার অঞনের লড়াই । চ1 বাগানে মেয়ে শ্রমিক ছিল প্রায় ৪৫ শতাংশ । 
চায়ের পাত তলত এরা-মজুরী দৈনিক কাজের হারে । কোনখানে 
এই হার ছিল ১৪ পাউণ্ড পতি তোল, কোথাও ২৮, কোথাও 
আবার ছিল ৪০ পাঁউণ্ড । শোথণ এখানেই শেষ নয়-কীচা ভেজা পাতার 
ছাড় কাট! হত ৯০1১২ পাউণ্ড । রোদে জলে কাঁজ করে অদুখও লেগে থাকত 
মেয়েদের । কামাই হত প্রচুর । কাট-ছাট গিয়ে মাসে ঘরে আসে সামান্ত 
টাক ৷ মজুরখও ছিল পুরুষের চেয়ে কম । অন্ধকার থাকতে উঠে ছেলে- 
মেয়েদের জন্য ডাল ভাত রান্ন! করে, নিজেরা মালিকের ফেলে দেওয়] চায়ের 
পাতার ঝড়তি পড়তি সেদ্ধ করে কোনমতে গিলে, কোলের শিশুটিকে পিঠে 
বেধে শ্রমিক মেয়ের। ছটত কাজে । সকাল ৭ট1 থেকে বিকেল ৫-৩০ পর্যন্ত 
কাজ, মাঝে একঘণ্ট। খাবার ছুটি) খাট্টুন হাড়-ভাঙ্গ!। তখনও সংগঠিত 
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হয়নি এর! । তবুও মাঝে মাঝে চলত লড়াই--মজুরশী বাঁড়াবার, রেশন 
বাড়াবার লড়াই । ম্যানেজারকে ঘেরাও করত মাঝে মাঝে এরা । 

ডান্কান ত্রাদার্সের ডেঙ্কুয়াঝড় চাবাগানে কাজ করে মাইলী ছত্রী। 
১৯৪৬ সনে ইউনিয়ন গড়ল মাইলী । এর দ্বমাস পরেই পুলিশ ডাকল 
মালিক । তাদের গুলিতে ঘায়েল তিনজন শ্রমিক । মাইলস হাজার মেয়ের 
মিছিল নিয়ে এল শহরে এর প্রতিবাদে । দ্াবশ আদায়ের লড়াইয়ের সময় 
মাঝে মাঝে শহরে মিছিল নিয়ে আসত মাইল । 

কম্যুনিষ্ট পার্ট নিষিদ্ধ হল । গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হল মাইলশর 
বিরুদ্ধে । মাইলশ গ। ঢাক! দিল জঙ্গলে । তখন সে অন্তঃসত্ব! । অনাহারে 
অনিপ্রায় হিংস্র জন্ত স"কুল জঙ্গলের দারুণ কণ্টের মধ্যে সে তার বাগানের 
১৮০০ শ্রমিক মেয়েকে তাদের সংগ্রামে সমানে নেতৃত্ব দিয়ে চলল । কিন্ত এ 
কষ্ট বেণীদিন সইল না আসন্ন-প্রসবা মাইলীর । পুণলশ তার নাগাল পায়নি, 
কিন্তু মরণ তাঁকে ছাড়ল না । চলে গেল লোহার মেয়ে মাইলশ- শ্রমিকশ্রেণীর 
শক্তি আর দৃঢ়তার প্রতীক । 

বঙ্গদেশের বাউরিয়। পাটকলের কম! বিজয় ছাটাই হল । একসঙ্গে কখে 
দ্াড়ীল যত পাটকলের পুরুষ ও মেয়ে শ্রমিক । বিজয় তাদের নেতা । 
তাকে গ্রেপ্তারের জন্য শয়ে শয়ে পলিশ আর মিলিটারশ ঘিরে ফেলল মিল । 
মেয়ে শ্রমিকের! বেরিয়ে এল দলে দলে_ প্ুঁলিশকে হ্েকে বলল, দেখব 
তোমর! বিজয়কে কি করে টুকতে নাদাও। তারা ঘিরে রইল বিজয়কে ৷ 
১৯ দিন সমানে তার) বিজয়কে অমনি করে ঘিরে ভেতরে নিয়ে গেল আর 
নিরাপদে বাইরে নিয়ে এল । ১১ দিন পরে কর্তৃপক্ষ লক-আউট ঘেোষণ। 
করল । এই মিলের মেয়ে কম দের সাহসের কথ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে । 
এবারে চেঙ্গাইল, বাউরিয়া, খজবজ ৬ কামারহাটির মিলে আশ হল 
ছাটাইয়ের বিরুদ্ধে, সপ্তাহে একদিন ছুটি আর বোনামের দাবীতে লড়াই । 
এইসব মিলের শ্রমিক মেয়েরা ঘেরাও করল ম্যানেজারকে । জগদ্দলের 
আতপুরে আর বজবজে মুক্ত সম্মেলন হল ইউনিয়নগুলির । মহিলা আত্মরক্ষা 
সমিতিও এই সম্মেলনে যোগ দেয় । সাধারণভাবে সবস্তরের মহিলাদের 
সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে নার শ্রমিকদের সংগ্রামকেও সমথন করার এবং 
সর্বরকম শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের লড়াই করার প্রতিশ্রুতি দেয় তার) । 

বেঙ্গল পটার ওয়ার্কস-এর ৩৫০ মহিলা শ্রমিক সবসময় সকল রকম 
ম--৭ 


১৮, নারখ আন্দোলনে কমিউনিস্টর! 


আন্দেলনের প্ুরৌভাগে থাকতেন । ৯৯৪৬ সনে তারা মজুরণ বৃদ্ধির দাবিতে 
গেট পিকেটিং করে লাঠি এবং কীদ্ধনে গ্যাসের সম্ুখীন হন । 

১৯৪*-এ বিনা বিচারে আটক আইন পাশ হলে ধর্মঘটের ডাঁক দেওয়। হয় । 
বনু পটারণ শ্রমিক গ্রেপ্তার হন এবং তাদের বন্তি জ্বালিয়ে দেওয়। হয় এবং 
তারপর কারখানায় লক-আউট ঘোযিত হয় । ৯ ই আগস্ট কারখানার গেটে 
পিকেটিং হয় । মেয়েরাই করছিল পিকেটিং । তাদের ওপর লাঠিচার্জ হয় 
কিন্ত মেয়ের! ভয় পাবার নয় । ছয়মাস এই ধর্মঘট চলে । 

আপানসোলে মেথর ধর্মঘটের সময়, মেয়েরা সাহসের সঙ্গে লড়াই করে । 
তার' পুলিশের হাত থেকে তাদের নেত্রী ননী দেবীকে ছিনিয়ে নিয়ে 
আসে, এবং কয়েকদিন পর্যন্ত তাকে পাহারা দিয়ে রাখে । 

নিরশহ কৃষক মেয়ের] যে প্রচণ্ড সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দেয়_এই 
পর্বে শ্রমিক মেয়েরাও তেমনি সাহস, তেমনি সংগ্রামশ হয়ে তাঁদের লড়াই 
চালিয়ে যান । 

টিনিসপত্রের দাম উঠছিল হু হু করে- বেকারশ, পরিবারেএ উপার্জনক্ষম 
পুরুষদের ছাটাই-_ ইত্যাদিতে দূ্দশার অন্ত ছিল নাঁ মধাবিত্ত মহিলাদেরও । 
তাই পথে বের হতে হল তাদের । ১৯৪৮ সনের জানুয়ারী মাসে, রেশন- 
ব্যবস্থা আরো বাড়ান হোক, এই দাবী নিয়ে মিছিল করে গেলেন তার! 
রাইটার্স বিন্ঞিং-এ | মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে দেখ! করতে অস্বশকার করেন । কিন্তু 
দেখলেন জনতার বিপুল সমর্থন রয়েছে শোভাযাত্রীদের পেছনে । নেমে এলেন 
তিনি-_কথা দিলেন মেয়েদের দাবী পুরণ কর] হবে । 

কিন্তু হল না! কিছুই । ইতিতমধে৮্রচিনি উধাও হতে লাগল বাজার থেকে । 
মহিলার গিয়ে ঘেরাও করলেন বড়বাজারের পাইকারী চিনি-ব্যবসায়শীদের 
চিনির আড়তগুতি । এল পুলিশ, চলল ল'ঠি মার কীদ্বনে গ্যাস । মহিলার! 
প। বাড়ালেন, মুখ্যমন্ত্রশর বাড়ীর দিকে । এই বর্বরোচিত পুলিশী ব্যবহারের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে | আবার লাঠি আর কীদ্বনে গ্যাস। পরের 
দিন পুলিশ কমিশনার বললেন, কালো -বাজ [রশীদের ধরার তার কোন ক্ষমত। 
নেই । 

শুধু তাই নয়-__-সংগ্রাম চলছিল আরে বহু স্তরে_ নার্স, শিক্ষিকা, উদ্বাস্ত 
মহিল।দেরও । সেইজন্য মঃ আঃ রঃ সঃ-র পঞ্চম সম্মেলনের প্রতিবেদনের নাম 
হয় “সংগ্রামী মেয়েদের ডাক 1” 


মোহভঙ্গ ও সংগ্রাম ৯১ 


নতুন চেতনার উন্মেষ হচ্ছিল মহিলাদের মধ্যে । তীর! বুঝর্তে পারছিলেন 
এই শোষণ, নিপীড়ন, সপিষে-ফেল! দারির্র্য, বেকারী, অনশন, অর্ধাশনের দুঃসহ 
জশীবন-_ত? থেকে মুক্ত হয়ে নতুন জীবন পেতে হলে লড়তে হবে-নারী- 
পুরুষের মিলিত লড়াই । শোষণ-পেষণহীন সেই জীবন দিতে পারে শুধু সেই 
সমাজ যা কায়েমশ স্বার্থ আর ধনশর সম।জ নয়__দিতে পারে সেই রাষ্টরব্যবহ্।, 
য। কয়েমী স্বার্থ আর ধনশর রাষ্্রব্যবস্থা' নয়। অতএব লড়তে হবে এই 
শোষণের সম[জ ও রাষ্ট্রের কাঠামে! বদলাবার জন্ম ৷ 

মহিল' আত্মরক্ষা! সমিতিতর পঞ্চম সম্মেলনে সভানেত্রশ নিবাচিত হন শ্রীযুক্ত 
মঞ্জুত্রী দেবী । কি রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়শ, যিনি তখনও জেলে ছিলেন । 
এবং রেণু চক্রবর্তী তখনও আম্মগেপন করে থাকায়, শ্রমিক মহিলা উম! 
দেব সম্পাদিক নির্বাচিত হন । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


তেলেজা।ন।ার অমর কাতিনী 


৯৯৪৭-এ দেশীয় রাজাগুলিতে বিপুল গণ আন্দোলনের ঢেউ বয়ে গেল । 
এই সব আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল রাজতন্ত্রের বিলোপ, এবং স্বাধীন রাজ্য- 
গুলির ভারতের সাথে যুক্ত হওয়া । ওই বছরই নভেম্বর মাসে জুনাগড় মুক্ত 
হল ভারতের সঙ্গে । মহাশুর এখং গোয়ালিয়রে “প্রজা- মণ্ডলের” আন্দোলন 
তশব্র হল। এর পর পাল! এল কাশ্মীর ও ত্রিবাঙ্কুরের ৷ বৃহত্তম রাঁজ্য 
হায়দ্রাবাদ আর দূর্ধষ্ধ তার নজাম--তাই “রাজ্য গণ-সম্মেলনকে” লড়তে 
হচ্ছিল জান কবুল করে । কিন্তু একা লড়তে হয়নি তাদের ৷ অন্ধ মহাসভার 
মারফং তাদের মদত দিয়েছিল কমুুনিস্ট পার্টির পুরুষ ও মেয়ের! 

অন্ধ মহাসভা এতা্দিন তেলেঙ্গানা এলাকার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এবট? 
সামাজিক-অর্থনৈটিতক প্রতিষ্ঠান ছিল । কিন্ত আজাদ 'হন্দ বাহিনশর বন্দী 
মুক্তি, এতিহাসিক নৌ বিদ্রোহ, সেন। বাহিনশ ও বিমান বাহিনশর মধ্যে 
ধূমায়িত অসন্তোষ, ডাঁক-তার ধর্মঘট প্রভৃতিকে অবলম্বন করে মুদ্ধোতর পরের 
বিরাট বিরাট গণ-বিক্ষৌোভ দেশীয় রাজাগুলোর মানুষকেও দারুণভাবে 
নাড়। দিয়ে গেল। এবং অধ্জ মহাসভাও তার ক্ষুত্র গণ্ডী থেকে বেরিয়ে 
এসে একটি গণ-সংগঠনে পাঁরণত হয়ে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও রাজ্যের ভারত 
ভুক্তির জন্য আন্দোলনে নামল ৷ 

হায়দ্রাবাদে ১৭টি জেলা, লে।ক সংখ্য। এক-কোটি সত্তর লক্ষ । চল্লিশ 
শতাংশ জমি সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের হাতে । এদের কতকগুলির নিজস্ব 
ফৌ'জদারণ ও দেওয়ানশ আইন, আদালত এবং জেল ছিল ! চরমতম £নপশড়ন 
ও সামন্ততান্ত্রক শোষণ অবাধ ছিল এসব জায়গায় । বাকী ৬০ শতাংশ 
জমির চাষীদের সরাসরি নিজামের অধীনে থাকার কথা : এবং কোন সামস্ত- 
তান্ত্রিক শোষণের অবকাশ থাকার কথা নয়, কিন্ত ছিল । দেশমুখ এবং 
দেশ পাণ্ডে নামে দুটি ভুই-ফেশাড় সন্প্রধায় রাজা এবং প্রজার মধ্যে মধ্য-স্থত্ব- 


তেলেঙ্গানার অমর কাহিনস ১০১ 


ভোগন হয়ে দাড়ায় । এদের কাজ রাজ।র হয়ে খাঁজন। আদায় কর । ব্যক্ভি- 
গত ব্যবহারের জন্য এর! জমি পেত, বৃত্তি পেত । তা সত্বেও দেশমুখর! 
গায়ের জোরে বনু সরকারী এবং রায়তশ জমি বেআইনশভাবে দখল করে। 
তারা এই জমি অংশতঃ চাষীদের দিয়ে বেগরে চাষ করিয়ে নিত । বাকশ 
জমি চাষীদের কাছে বন্দোবস্তে দিত এবং উচ্চ হারে কর আদায় করত । 


আইনী, বে-আইনা, দ্বরকম জমির চাষীদের ওপরেই নিষ্ঠুর অত্যাচার 
চলত ৷ অত্যধিক খাজন1, বেগার, মার-পিঠ, খুন-জখম চলত অবাধে | 
তাছাড়াও ছিল, জঙ্গলে গরু মোষ চরাবার অজুহাতে বেআইনী মাশুল 
আদায়; চাষের যন্ত্রপাতি, এমন কি ঘরকন্নার তৈজস ব্যবহারের নাম করেও 
বেচার। চাষীদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করা হত । শুধু খে ক্ষেতমজুরদের 
দিয়েই বেগার খাটিয়ে নেওয়। হত তা নয় । চাষী, ধোপা, নাপিত সকলকেই 
সামান্য মজুর নিয়ে এভাবে খাটতে হত । এছাড়াও, সরকারশ আমলার! 
যখন আগতেন, তখন সবাঞ্কে বেগার দিতে হত । 

[নজামের শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের কোন স্বীধীনত1। ছল ন।। সভ' 
সমি'ত আন্দোলন নিষিদ্ধ ছিল । নিবাচিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্টান একটিও ছিল 
না । ভারতে বৃটিশ সরকারের অনুমোদিত সীমিত ভোটাখধিকারের ভিত্তিতেও 
কোণ নিবাচন ছিল না। সংক্ষেপে নিজামের শাসন ছিল নির্ভেজাল 
স্বৈরতন্ত্রী | 

সাধারণভাবে কেউই নিজামের শাসন পছন্দ করও ন।?। সকলেই মনে 
প্রাণে এর অবসান চাইত । ৯৯৩৮ সনে রাজ্য গণ-সম্মেলনের সংগঠিত সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন নিয়ে গণ-সংগ্রমের শুরু । কোন কোন জায়গায় শ্রমিক ধর্মঘট 
হয় । যে অমানুধিক অত্যাচার চলে মাচিরেড্ডী পল্পশী এবং আখনুরের চাষীদের 
ওপর তাতে সমগ্র রাজ্যে ক্রোধ আর ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে ৷ চাষরণ বে-আইনপশ 
ধান লুটের প্রতিবাদ করায় নিজামের সশস্ত্র পুলিশ চাষীদের ওপর যে 
অত্যাচার, নারী ধর্ষণার্দ চালায় তা এতই বর্বর ও অমানুষিক ষে শ্রীমতী 
পদ্মজ1 নাইডুর মত মানুষ বিচলিত হয়ে অকুস্থলে যান । সারা রাজ্যের মানুষ 
চঞ্চল হয়ে ওঠে 


ওদিকে জনর্গাওয়ে ঘটল আর এক ঘটনা । কুখ্যাত জমিদার বিষ্ণুর 
রামচন্দ্র রেড্ডির গুগডার! চাষীদের যে-সব জমি বে-আইনণীভাবে কেড়ে 


৯০২ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টর। 


নিয়েছিল, চাষীর সেই সব জমি আবার উদ্ধার করল । এই সব মিলে হল 
ঝড়ের পুর্বাভাষ । 

আন্দোলন থামাবার জন্য নিজাম দমন-নশতি চালালেন ৷ চলল ইংরাজদের 
সঙ্গে ষড়যন্ত্র_নিজাম স্বাধীনতা ঘোষণ] করবেন । হায়দ্রাবাদ হবে দক্ষিণ- 
পাকিস্তান এবং তিনিন হবেন সেখানকার সার্বভৌম শাসক | সেই মর্মে ১৯৪৭ 
এর ১২ই জানুয়ারশ ফর্ধান জারী হল । 

ওদিকে চলতে থাকে নিজাম-শাহশ-বিরোধস আন্দোলনের প্রস্ততি । ছোট 
ছোট দল গড়া হয়-_সম্থল চাষসদের ঘরোয়া হাতিয়ার লাঠি, বল্পম, গুলতি 
এবং গোট।কয় দেশশ বন্দুক । এই অস্ত্র নিয়েই তারা রুখবে জমিদারদের 
পোষ! গুগডাদের ৷ 

পাকিস্থান ও বিলেত থেকে অস্ত্র আমদানশ নিয়ে খন নিজাম ছিলেন 
ভারশব্যস্ত। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান প্রতিষ্ঠান মজলিশ-এ-ই্েহাদ্‌-উল- 
মুসলীমের নেতা কাশিম রাজভী । তার রাজাকার বাহিনসকে নিজামের 
সেন] বাহিনশর সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাশিম ব্র'জভশকে সাহাষ্য 
করেন নিজাম । 

জনগণের সঙ্গে হাত মেলালেন নাভাঁরত সরকার । তার ব্দলে শর" 
আলাপ চালাতে লাগলেন নিজামের সঙ্গে । ১৯৯৪৭-এ নিজাম সরকারের সঙ্গে 
এক বংসরের জন্য একট! স্থিতাবস্থ। চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, নিজাম স্বস্তির 
নিশ্বাম ফেললেন_ এবারে গণ আন্দেলনকে একেবারে শেষ করে দেবেন । 
রাজ্য গণ-সম্মেলনের নেতৃৰুন্দ প্রকাশ্টে এই স্থিতাবস্থ! চুক্তির বিরোধিতা করতে 
ব৷ অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও গণ সংগঠন্রগুলির সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কোন মোর্চ 
গড়ে তুলতে সাহস করেনি । 

এমনি সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টি ডাক পাঠাল নিখিল ভারত ট্রেড ইউ?নয়ন 

ংগ্রেস, নিখিল হায়দ্রাবাদ ছাত্র ইউনিয়ন, এবং কতগুলি শহরে যে-সব 

মহিল1 সংগঠন গড়ে উঠেছিল, তাদের কাছে । ডাক পাঠাল পার্টি এবং অগ্্ 
মহাসভার সঙ্গে হাত মিলিয়ে জন জীবন রক্ষার জন্য তাদের দৃপ্ত ভাঁবে এগিয়ে 
আসতে । সাড়া দিল মহিল! আর প্রুরুষের দল ৷ হাতিয়ার দিয়েই তার! 
অত্যাচারী নিজামের সেপাই আর রাজাকার গুগাদের হাঁতয়ারের জবাব 
দেবে । এবং অত্যাচারখ নিজামশাহশীকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে চিরদিনের 
মত । 


তেলেঙ্জগানার অমর কাহিনশ ১০৩ 


কার্ধকরী কর্মসুচি তৈরী হল। এই কর্মগুচির মধ্যে ছির্-জবরদাস্তি 
বেগারী লোপ, কৃষকদের যে-সব জমি, দেশমুখ, জায়গসরদার আর জমিদারের! 
বেআইনভাবে কেড়ে নিয়েছে তা ফিরিয়ে দেওয়। এবং সরক।রী জমি বণ্টন ) 
গরীব চাষী ও ক্ষেতমজুরদের তরফের দাবী ছিল-_রাঁয়তদের জন্বা ন্যায্য হারে 
খাজন) ; ক্ষেতমজুরদের শ্বাষ্য মজুরী এবং জমিদারের কাছ থেকে চাষীরা যে 
শহ্য খণ বা অর্থ খণ নেয়, তাঁর অত্যধিক চড়। হারের সুদের লোপ । 

এই কর্মসূচি কার্ষকরশ করার কাজে সাহাষ্ের জন্য কতগুি গণকমিটি 
এবং সশস্ত্র গেরিল। স্কোয়াড তৈরশ কর। হল । অন্ক মহ।/সভ। ইতিমধ্যেই 
মহ।সভ1 তেলেঙ্গান1! এলাকায় একটি রাজনৈতিক গণ-সংগঠন হিসাবে আত্ম- 
প্রকাশ করেছে । স্থির হল এই গণ কমিটিগুলি গেরিলা স্কোয়াড-গুতিকে 
পরিচখলনণ করবে । 

মহিলার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেন এই সংগ্রামে । নিজামের 
অমানুষিক শোষণের শাসনে অনাহারে থেকেছেন অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ 
করেছেন তার1- আজ ষেন তার। এক সম্ভাবিত নুন জীবনের আভাম দেখতে 
পাচ্ছেন । কাজেই, জমির আন্দোলনে, জমিদারের কাছ থেকে শস্য উদ্ধারের 
এবং ক্ষেত মজুরের মজুরশ বাঁড়ানর সংগ্রামের তার! সক্রিয় শিক হলেন। 
পুরুষের সঙ্গে কীধে কীধ মিলিয়ে তারা লড়লেন শিজামের সৈশ্যদের সঙ্গে, 
রাজাকারদের সঙ্গে এবং পরবত। সময়ে ভারতীয় সেন। বাহিনীর সঙ্গে । এর' 
আজ অগ্নিগর্ভ, কারণ নিজামশাহী সৈন্য আর প্রুলিশ, জমিদারের ভাড়াটে 
গুণ্ড এবং রাজাকার বর্ধরদের হাতে এরাই নিগৃহীত হয়েছে সব চেয়ে বেশী ! 
দিনের পর দিন এদের ওপর চলেছে অত্যাচার আর ধর্ষণ, চোখের সামনে 
দেখেছে নিজ সন্ভনদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার আর বাপ-ভাই-স্ব'মখর 
হত্য। ৷ তাই এএ আজ লড়াইয়ে নেমেছে, এসে দাড়িয়েছে পুরুষদের পাশে £ 

জেলাগুলে। চলে গেল সামরিক শাসনের হাতে । দিনের পর দিন, 
মাসের পর মাস চলল চড়াও আর হাঁমল1 ৷ রাত হলে প্ুরুষর1 ছড়িয়ে পড়ত 
গ্রামের বাইরে ৷ মেয়ের গ্রামেই ঘুমৌত ২৫।২০ জন একসঙ্গে হয়ে যাতে 
নিজেদের সম্মান নিজেরাই রাখতে পারে ৷ যতরকমে সম্ভব মেয়ের পুরুষদের 
সঙ্গে প্রতিরোধের লড়াইয়ে যোগ দিত ৷ সংঘম ( অন্ধ মহাসভ1 ) ছিল তাদের 
সঙ্গে, তাদের সব সমস্যায়__এমন কি স্বামী-স্ত্রীর বিরোধের ব্যাপারেও 
পরামর্শদাতা, পরিচালক এবং নির্দেশক হয়ে । 


৯০৪ নারণ আন্দোলনে কমিউনিস্টর। 


বহু দর্বলতা আর প্রতিবন্ধক সত্বেও কিছু লাভ হয়েছিল এই আন্দোলনের 
ফলে। ভেটি ব! বেগার প্রথ বন্ধ হল। বাধ্যতামূলক শগ্য-বণ্টন প্রবর্তিত 
হল, দেশমুখ আর জমিদারর! যে-সব জমি বে-আইন৯ভাবে দখল করেছিল 
তার পুনর্দখলও শুরু হল । মেয়ের! খুশি হলেন সব চেয়ে বেশ । 

জনগাঁও তালুকের অন্তর্গত পালাকুর্তি গ্রামের চীকালা-আইলাম্ম'_.ধাঁবার 
কাজ করত । জমিছিল কিছু । বিষ্ণুর দেশমুখ, সেই ঘ্বণিত নামের মানুষটি 
ঠিক করল আইলাম্মীর জমি থেকে ফসল কেটে নেবে । আখইলাম্মা তা 
জমি আর ফসল রক্ষার জন্য প্রাণপণে লড়ল বিঞুর দেশগ্ুখের সঙ্গে । এই 
প্রথম লড়াই । আইলানম্মা ছিল সংখমের বড় সমথক এবং কম'। বিষ্ণুর 
সংঘমের নেতাদের হত্যা করতে চে] করে । কিন্ত জনতার হ'তে গুগারা 
মার খেয়ে আধমর) হয়ে পালাতে বাধ্য হয় । বিষুর ১৯ জন নেতৃষ্থানশয় 
ব্যান্তকে পুলিশী মামলায় জড়ায় । "এমন কি খুনের চেষ্ট। করার দায়েও 
দায়ী করে তাদের । দেশমুখ ভাবল, এবারে আইলাম্মর ক্ষেত থেকে ফসল 
কেটে আনার আর কোন বাধা হবে না । ৯০০ গুণ! আর ১০০ ক্ষেতমজ্বরকে 
পাঠাল আইলাম্মর জমিতে । সংখমের নেতারা এবং ২৮ জন স্বেচ্ছাসেবক 
জান করুল করে দাড়াল 'তাদের মুখোমুখি | আওয়ান্ড গুলে আকাশ ফ|টিয়ে 
লঠি নিয়ে আক্রমণ করল গুগ্ডাদের । জান নিয়ে পালাল গুণ্ার। £ সেই 
রাতেই এল পুলিশ; কিন্তু অ.ইলান্মার আঙ্গিনায় স্তুপ করা কাটা ফসল ছুঁতে 
সাহস করল না । বেঁচে গেল চাষীর ফসল । খুনি হলমানুষ। পরের দিন 
ভোরে গ্রেপ্তার হল ৬ জন নেতা । তাদের নিয়ে যাওয়া হল কাচারীতে । 
অকথ্য অত্যাচার হল তাদের ওপর ।* বেধড়ক পেটান হল, মাথ1গুলে উনানে 
গুজে দেওয়।! হল, মলদ্বারে লঙ্কার গু+ড়ে। ঠুসে দেওয়া হল, মুখে প্রত্রীব দেওয়া 
হল--ফ্যাসীদের বরবরতাঁকেও ছাড়িয়ে গেল এই ববরতা। । কিন্তু আইলাম্মার 
ফসলে কারে হাত পড়তে পারল না । কুখ্যাত দেশমুখের এই পরাজয়ে উৎ- 
সাঁহিভ হল--সাহস পেল পুরো তেলেঙ্গানার মানুষ । 

গমের সাধারণ মেয়েরাও তাদের জমি রক্ষ' করে নিভ কভাবে । জামির 
লড়াইয়ে হাজারে হাজারে মেয়ের সামিল হয় পুরুষদের পাশে পাশে । ক্ষেত- 
মজুদের অধিকাংশই মহিলা] । 'এরা সমস্ত রকম ক্ষেতমজুর ধর্মঘটে দলে 
দলে এসে যোগ দেয়; লাল বাণ্ড হাতে বিক্ষোভ প্রদর্শনে দল বেঁধে 
আসে এবং শেষপর্যন্ত জমিদারের কাছ থেকে ফসলের ভাগ ছিনিয়ে নেওয়ার 


তেলেঙ্গানার অমর কাহিনশ ১০৫ 


অভিযানেও পিছিয়ে রইল না। ফলে জমিদাররাও ওদের তখনকার হার 
অনুযায় ক্ষেত মজুরশ দৈনিক ২।৩ সের থেকে চার সের হারে ধাঁড়াতে বাধ্য 
হল । ্‌ 

গোদাবরীর বন এলাকায় হাজার হাজার মেয়ে বিড়ি পাত তুঁলবার কাজ 
করত, এরাও বিড়ি পাতা তোলার মজুরী বাড়াবার আন্দোলণের প্রথম 
সারিতে দীড়াল । 

পিগ্প্রোলু ও ইল্লেন্দ্র কেন্দ্রের ৯০টি গ্রামে ক্ষেতমজুরদের ধর্মঘট হয়। 
মেয়ে কমীরা তাতে যোগ দেয়, এবং এই ৯০টি গ্রামের মে ২০টি গ্রামেই 
লড়াইয়ের প্রথম সারিতে দলে দলে এসে দীড়ায় মেয়েরা! এখং অনেকেই 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে । পুরুষদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার চেষ্টা 
করলে এর প্রলিশশ ্ধাতন অগ্রাহা করে অকুত্োভয়ে পুলিশকে আক্রমণ 
করে । 

গেরিলা স্কোয়াডদের দেখাশোনা, পাহারাদার, খবরদারশর কাজ করত 
যহিলারাই । ধাড়শীতে বাড়ীতে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা! করত, গোপন 
আস্তানায় খাবার পৌছে দিয়ে আসত, বিশ্রামের সময় পাহারা দিত । 
পাহারার কাজে অসম্ভব ওস্তাদ ছিল মেয়েরা" পুলিশের হাতে ধরা পড়লে 
অকথ্য অত্যাচার সইতে হত এদের । 

বেজোয়াদার নিংগ্রাম গায়ের রামুপপ।ন্ম। গুলির আখাতের চিকিংসার জন্য 
এসেছিল, গায়ের কজন পুরুষের সঙ্টে । তার কাছেই শোন! গেল দি করে 
তেলেঙ্গানার আন্দোলন অমন প্রাণ পেয়ে জোরদার হল, সংগ্রামশীর। কোথায় 
পেল অমন দুঃসাহস, কি করে মেয়েরাও সামিল হল লড়াইয়ে_সেই সব 
কাহিনি । 

রামুল্লামার বয়স তেমন কম নয়, জাতিতে সে চাষী নয় বাজিয়! । সেবার 
সূর্যপেটে নিজামের পুলিশ সাংঘাতিকভাবে গুলি চালায় ! সব থেকে ভীরু 
যে মেয়ে সেও বেরিয়ে আসে এই ঘটনার ফলে এবং এসে সংঘর্ষে যোগ 
দেয়। ্‌ 

রামুলাম। বলে, বছরের পর বছর তার্দের ওপর চরম শোষণ চলেছে কিন্তু 
তার প্রতিবাদের কথ! তাদের মনেও আসেনি । ফসল থেকে নিজাম সরকার 
প্রথম নিত তার ভাগ । তারপর দেশমুখর1। নিজামের ভাগের পরিমাণ 
বাঁধা ছিল । দেশমুখরা নিত একর প্রতি তিন মণ । ওগারপর আসত তহশিল- 


৯১০৬ নারশ আন্দোলনে কমিউননস্টর। 


দার, তালুকদার, আওয়াল, দইয়ামরা (খাজনা আদায়কারী )- প্রত্যেকেই 
তার ভাগ নিত। এর! যেযাঁর ভাগ নিয়ে আবার ফিরে আঁসত । আরে 
চাইত- জোর করে ঘর থেকে শস্যের বস্তা বের করে বিয়ে যেত- দাম দিত 
নাম মাত্র, বস্ত প্রতি ৪০ টাক, যেখানে বাজার দর হচ্ছে ২২০ টাকা । খাতায় 
উশুল দিত কি কেউ জানত না । 

খাবার মত দানাও নিঃশেষ হয়ে যেত । এভাবে ন খেয়ে থাকত ছেলে- 
পুলেরা । শেষ পর্যন্ত মরীয়! হয়ে উঠল মেয়েরাআর সইল ন। তাদের । 
চাষের মৌসমে কোথায় বীঞ্জ? িকনতে গেলে ২২০ টাঁকাঁ_কোণেকে আসবে 
সেই টাঁক1? 


৯৯৪৬-এর ফসল কাটার সময় স্থির হল ধান দেওয়' হবে ন।, তার বদলে 
টাকা দেওয়]! হবে যার যার ভাগ তিসাবে। বেগে আগুন হল দেশমুখর, 
নালিশ কল গিয়ে সরকারে । শোনা গেল রিসাভ£ পুলিশ আসছে । 
মগ্ুলমের নেতা নায়কর। সাবধান করে দিল সবাইকে-কীদ্ুনশ গ্যাস থেকে 
বাচবার জন্য সবাইকে কোমরে ভিজে কাপড় জড়িয়ে রাখনহ বলল । সবাইকে 
তাদের একমাত্র অস্ত্র গুলতি হাতে সার দিয়ে দাড়াতে বলল ধান পাহার' 
দিয়ে । পুলিশ এল । তারা থাবধড়ে গেল কিছুটা । কিন্ত শিগণিরই এল 
মিলিটারী । বামুলাম্মী বলল “এরা যে সাক্ষাৎ যমদূত, তা জানতনা আমাদের 
মরদর1 |; 


কাচা পয়সের মেয়েদের পািয়ে দেওয়া হল জঙ্গলে । প্রুরুষর গিয়ে 
দাড়াল একট! উচু চিবির ওপর । বয়স্কা মহিলারা দাড়াল তাদের পেছনে । 

লরশ ভরে ভরে এল পৈন্যর! ॥ *এসেই চালাতে লাগল গুলি । সামন্রে 
সারির পুরুষ] গুল খেয়ে এক দিক থেকে পড়তে লাগল । তারপর দ্বিতীয় 
সারির দিকে ছুড়ল কীছুনে গ্যাস 1 সৈশ্থরা তাদের বাধল হাটুর নীচে ছুই 
হাত গনিয়ে পা মুড়ে । তরেপর ছুড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল লরাতে ৷ পুরুষদের 
ছাড়িয়ে আনতে ছুটল মেয়েরা । সেকি লড়াই। অমন লড়াই সুর্যপেটে 
কেউ দেখেনি আগে । এক দিকে মেয়ের! লড়ছে খি হাত্ে-আর এক 
দিকে সেপাইর! তাদের বন্দুকের কুঁদে! চালাচ্ছে এক মেয়ের কান ফাটল--আ'র 
একজনের গোড়ালশ ভাঙ্গল__কিন্ত দমেনি অপম সাহপিক1 মেয়ের । তবে 
খালি হাতে কতক্ষণ মুঝবে অস্ত্রধারীদের সঙ্গে? সেপাই লরী হাীকিয়ে চলে 
গেল প্ররুষদের নিয়ে ৷ গায়ে একজনও পুরুষ ছিলনা সেদদিন.--বলল রামুলাম্মা। 


তেলেঙ্গানার অমর কাহন্ন ১০৭ 


সারা জায়গ] জুড়ে ছড়া'ন রইল ভাঙ্গ। চুড়ি আর বাল] । মেয়ের তেঁঙ্গে পড়ল, 


কেঁদে ভাসাঁল । উপোস রইল তিন দিন। তারপর এল নাঁয়ক--সাহায্য 
নিয়ে । বেশ কিছু দিন পর্যন্ত ভারশ মুষড়ে ছিল মেয়ের । তারপর তারা চাঙ্গ। 
হয়ে উঠল । উপোসীও আর থাকতে হলন1_ ভেষ্ট ( বেগার ) উঠে গেছে । 
বিন? মজুরশীতে খাটে ন। কেউ | 

ধরমপুরে, পশ্চিম টাগ্ডার লম্বাভিতে কুখ্যাত দেশমুখ বিঞুরের ছেলে বাৰু 
হামল। করতে লাগল গায়ে গায়ে হামু আর তার ছেলেদের বিশেষ করে থানুর 
খোজে । থানু ওই এলাকার নেতা । হামু, তার বৌ মঙ্গলিকে ও ছেলেদের 
এবং আরে। কজনকে তারা ধরে অমানুষিক অত্যাচার করতে লাগল-__বিশেষ 
করে মঙ্গলির ওপর ॥ কিন্ত এত অত্যাচার সত্বেও মঙ্গলির মুখ বন্ধ হল না। 
দেশমুখকে গালাগালি তার চলতে লাগল । শোধ তুলবে, জানিয়ে দিল । 

পাঁচজন যুবককে ধরে বাধ্য করে চিত। সাজান হল । হামু আর মঙ্তলৈর 
ওপর পাঁড়ন চলতে লাগল--_থানুর হদিস চাই । কিছুতেই সেই হদিস ওরা 
দিল না । তখন চলল গুলি--কজন ঢলে পড়ল, তার মধ্যে ছিল হামু আর 
মর্গলির এক ছেলে । মঞ্ল সে বাপ মায়ের সামনে । সাজান চিতায় 
পোড়ান হল তাদের । 

ছ্বমাস পরে আবার চলল বাবুর হামলা_এবারও মঙ্গলই ওদের 
অত্যাচারের প্রধান লক্ষ্য । কিন্ত নরম হল না মঙ্গলৈি-_যিও ওর চার ছেলে 
জেলে, বউ, নাতি, নাঙনশদের ওপর চলছে অত্যাচার, অপমান ॥ ভারতীয় 
সেন] হায়দ্রাবাদে এলে জনগণের হাতে নিহত হয় বাবু । ধর পড়ে থানুও । 
ওকে মার] হয় গুলি করে । 

এ পর্যন্ত মহিলাধ1 রাজনৈতিকভাবে কোন আন্দোলনে যোগ দেয়নি ব 
সেভাবে শিক্ষিতও হয় নি । কিন্ত সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বর্ষে 
ত্যাগে অগ্সি-দীক্ষা! হল । এতাদন তার! লড়েছে নিজেদের গীয়ে বা নিজ 
বাড়তে । এখন তারা এগিয়ে এল-_তার। লড়তে যাবে জঙ্গলে, আর 
গেরিলা হবে তারা । কিন্ত নেতার! সামান্য কজন মহিলাকে মাত্র প"ঠালেন 
বনে জঙ্গলে লড়াইয়ের জন্য । গেরিলা দলে নেওয়। হল আরও কম । 

এই অগ্নি-দীক্ষ। রই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত কমরেড স্বর।জ্যম এবং কত্রেড আরুৎল। 
কমল] দেবী । এরা বরাবর বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠন এবং পরিচালন। 
করেছেন, রাইফেল নিয়েও লড়েছেন । 


১০৮ নারী আন্দোলনে কমিউনিনস্টরা 


ক্রেড্‌ স্বরাজ্যম বালিক' বয়সেই অন্ধ মহাঁসভায় যোগদান করেন এবং 
সেখানকার সাক্রয় সদস্য ছিলেন । পরে তিনি কম্যুনিস্ট আন্দোলনে যোগ 
দেন । তেলেঙ্গান। সংঞামের জন্য স্ত্রী পুরুষের বু আন্দোলন সংগঠন করেন 
স্বরাজ্যম ! শিজাম ও রাজাকারদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইনি গোদাবরশ বন 
অঞ্চলে সক্রিয়ভাবে লড়াই করেছেন । গুণ্ডাল। কেন্দ্রে কয়ার গণ-আন্দোলনের 
ইনি নেত্রী ছিলেন । স্বয়ং জমিদার কন্য! হয়েও স্বরাজ্যম নিপশড়িত 
মানুষ, শ্রমিক, কৃষকদের সঙ্গে অবাধে মিশে উৎসাহ ও আহ্াস দিয়ে তাদের 

₹গঠিত করতেন । 

অ।রুতল। কমল দেবীর বিষে হয় ১২ বছর বয়সে । তীর স্বামী আরুংল। 
রামচন্দ্রম তেলেঙ্গানা সংগ্রামের এক প্রবাদ বীর । স্বামীর উৎসাহ এবং 
চেষ্টায় কমল! দেবী বিয়ের পর প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন । 
পাঠ্য'বস্থায়ই তিনি স্বামশর সঙ্গে অন্ধ মহাসভায় যোগ দেন । ৯৯৩৮ সনে 
রাজ্য গণ-সম্মেলন গঠিত হলে দুজনেই তাতে যোগ দেন এবং বাজ্যে জনগণের 
সমস্ত রকম কাজকর্মে, বিশেষ করে গঠনমূলক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ 
করতেন । ভোঙ্গির তালুকে ও'র নিজের গ্রাম কোলনপাকে একটা প্রাথমিক 
স্কুল চালাতেন কমলা । গ্রামের জায়গীরদার এসব কাজ পছন্দ করত ন1। 
দ্ধলটি হত জায়গশরের একট? বাড়ীতে ; সে সেখান থেকে তুলে দেয় স্কুলটিকে । 
দ্ধুলট খন উন মন্দিরে নিয়ে যাওয়]! হয়। কয়েক বৎসর বেশ ভালে! 
ভাবে চলে দ্কুলট1। জায়গণদার এর শাসনাধীনে বেগর, অতিরিক্ত 
করের চীঁপ, নান? ভাবে বেআইনটা অর্থ-শোষণ ইত্যাঁদর চাপে কোলান- 
পাকের মানুষের পর্মদন্ত অবস্থা নিজের চোখে দেখে কমল] । উৎসাতিত, 
উদ্দীপ্ঠ করে সে মহিলাদের এই শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে । 
টিষম লড়াই শুরু হল বর্বর জায়গশরদ।রশ শোষণের বিরুদ্ধে । গ্রামের 
প্রতিটি মানুষ যোগ দিল সে লড়াইয়ে । বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কমলা 
শয়ে শয়ে সভ1 করে বক্তৃত দিয়ে বেড়াতে লাগল । এ ছিল সশন্ত্র সংঘর্ষের 
পর্ব । বিপদ চারদিকে । কিন্তু দমানে! যায় নি কমলাকে । শুধু মেয়ে 
মহলই নয় পুরুষ মহলেও কমল! ছিল প্রেরণার এক দীপ্ত শিখা । সারা 
তেলেঙ্গানী জ্বড়ে কমলার নাম । 

তারপর পুলিশ আসে ৷ বন্দ্রক সমেত ধরা পড়ে কমল? ১৯৪৯-এ ৷ বিভিন্ন 
জেলে থাকতে হয় তাঁকে ৷ ওয়ারেঙ্গল জেলে থাকাকালশন রাজনৈতিক 


তেলেঙ্গানার অমর কাহিনশ ১০৯ 


বন্দী হিসাবে গণ্য হবার দাবীতে ৫০টি মেয়ে নিয়ে কমলা অনশন ধর্সঘট 
চালায় । ১৯৫১তে জেল থেকে সে ছাড় পায় ৷ 

গোদাবরশ বন এলাকায় বনু মেয়ে বিশেষ করে কয়! উপজাতির মেয়ের' 
গেরিল! দলভুক্ত হয়। গ্রিল! স্কোয়াডেই অন্তভূক্ত ছিল . জন; তার 
মধ্যে দ্বিতীয় মুখ্য পরিচালক ছিল দ্বজন; ১৫ জন ছিল সংবাদ আদান 
প্রদানের কাজে, দ্বজন সংগঠক এবং ১০ জন স্কোয়াড সভ্য । শুধু যে জঙ্গল 
এল।কায়ই তেলেঙ্গান! আন্দোলনের সমর্থন মেলে তা নয় । মেলে শহর 
এলাকায়ও নিজামশীহশ আর হিংস্র রাজাকারদের চোখের সামনেই । মেলে 
নবজীবন মহিল। সমিত্তির মহিলাদের কাছ থেকেও । নবজশবন বিশেষ 
করে অ-তেলেগু ভাষ1-ভাষী মহিলাদের একটি সংগঠন । এই সংগঠনের বন্থ 
মহিল। শহর অঞ্চলে চমৎকার ক'জ করে । এই সক্ক্রিয় মহিলাদের মধ্যে ছিল 
পলা । গ্রামের মেয়ে সে । অদম্য আক।ক্ষ! তার লেখাপড়া শেখার । 
মারাঠাওয়াদ। গ্রাম থেকে আসে শহরে ৷ বয়স বেশী, ইস্কুলে পড়ার বয়স 
নেই । তিন বছরে প্রবেশিক! পরীক্ষা পাশ করে । তারপর ডাক্তার 
পড়ার জন্য ভর্তি হয় কলেজে ৷ ছাত্রী-মহলের অতান্ত প্রাণবন্ত সক্রিয় কর্ণ 
সে। রাজ'কারদের আক্রমণের সময়-_সুর্ধপেটে'গুলি চালানোর প্রতিবাদে 
বিরাট এক বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়-_কাদাওয়ান্দীর ছাত্রদের । রাজাকারদের 
ভয়ে ইতস্ততঃ করছিলেন অভিভাবক, শিক্ষক এবং জনসাধারণ । সমস্ত 
বাধা-বন্ধ ভেঙ্গে দৃপ্তভাবে রাস্তায় বেরিয়ে আসে ছাত্রীর] ৷ পদ্মা জ্কুলে 
স্কুলে িযে প্রচার চালায়, তাদের উদ্দপ্ত করে, বিক্ষোভ মিছিলের বাণী 
বহন করে নিয়ে যায় তাদের কাছে 

ছিল সরোদিনও 1 অতান্থ পিছিয়ে থাক গ্রাম ধুলপেত। সেই 
গ্রামের মেয়ে সে। ভারণ দ্বঃখের জীবন | স্বামী সংসার দেখে না। স্বল্প 
আয়ে পাঁচটি সন্তান নিয়ে কষ্টে সৃষ্টে চলে । ভারস পরিশ্রমী মেয়ে 
সরোজনৰ । তাও বাইরের কাজে সে অলস । রেশন-ব্যবস্থার জন্য 
আন্দোলনের পুরোৌভাগেই যে শুধু ছিল সে তা নয়, রাত দিন খেটে সে রেশন 
কাড লিখত, বিলি করত । নবজখবন মহিলা! সমিতির হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ 
করে সে। তার অসাধারণ সংগঠন প্রত্তিভ। দিয়ে সে রাজাকার-বিরোধশ 
আন্দোলন গড়ে তোলে মহিলাদের মধ্যে । অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় সে। 

আর একটি মেয়ে এন্‌. সত্যবতশ । তেলেগু তার ভাষা । অন্ধ মহিল' 


১৯০ নারশ আন্দোলনে কমিউনস্টর। 


সভ' আর অন্ধ্র যুবতী মণ্ডলশতে কাজ করে সে । তেলেগু মেয়েদের সংগঠিত 
করার ভার পড়ে তার ওপর । 

আখনুর আর মাচিরেড্ডপেলিতে মেয়েদের ওপর আন্রমণ হয়। ধর্ষিতা 
হয় বহু মেয়ে । ক্রোধে ফেটে পড়ে রাজ্যের সব মানুষ । জাঞ্িস্‌ প্গিতকে 
সভাপতি করে এবং মহিল সংগঠন সহ যাবতীয় গণ সংগঠনের প্রতিনিধিদের 
নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়, যাতে সত্যবতী অন্ধ মবতী মণ্ডলীর হয়ে 
প্রতিনিধিত্ব করে ৷ দ্ববার সে গ্রেপ্তার হয় । 

এইভাবে হায়দ্রাবাদ শহরে নানাভাবে, নান। দিক থেকে তেলেঙ্গান। 
আন্দোলনে সমর্থন আর সহায়তা মেলে : গ্রামের আন্দোলনেরও শক্তি বৃদ্ধি 
হয় এতে । 

যশোদাবেন নবজশীবন মণ্ডলের কর্মী । রাজাকারদের অত্যাচারের সময় 
মেয়েদের সংগঠিত করার কাজে প্রধান ভূমিকা ছিল যশোদার । নবজশীবন 
মণ্ডলকে পরিচালন সেই করে! সম্তভ দ্ৃপ্ধ-বিক্রয়-কেক্দ্র খোল।র জন্য সে 
আন্দোলন করে । বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় সাহায্যের জন্য সে অর্থ ও অন্যান্য 
দ্রবা।দি সংগ্রহ করে । 

বঙ্ধেতে ষে প্রথম হিন্দী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তার অধ্যক্ষ হয়ে 
আসেন প্রমশল! মহেন্দ্র । রাজ্য গণ-সম্মেলন নিষিদ্ধ থাকায় কতগুলি স্থানীয় 
কমিটি স্থাপিত হয়।। প্রমশীল। কীজ করেন মহারাষ্ট্র সম্মেলনে । তিতনি সস্তা 
চাল-ডালের কুপন বিলি করেন এবং স্ত1 দৃপ্ধকেন্দ্র চালন করেন । নবজীবন 
মণ্ডলের সম্পাদক] নিবাঁচিত হন। বহু জনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও যোগাযোগ 
স্থিত হয় যার ফলে তেলেঙ্গান! সংগ্রামের অন্য নেতার! গ্রেপ্তার হলে তিনিই 
কাজ চালিয়ে যান । তিনিন সীতা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে নিজামন পলিশ কর্তৃক 
মেয়েদের ওপর অত্যাচারের অকুস্থল আখনুর ও মাচিরেডিডপল্লশতে যান এবং 
সরেজমিনে খোজ খবর নিয়ে একেবারে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসেন 
পল্মজ। নাইডুর সঙ্গে । 

নিজাম-বিরোধী আন্দেলনে মুসলমান মেয়েরা এ যাবং যোগ দেয়নি । 
তাই জামানুন্সিসা বেগমের আদরের নাম বাজি-বাহিনী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও 
উৎসাহব্যঞ্জক ৷ 

অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই সে 'মনে মনে জাতীয়তাবাদশ । 
জেল থেকে মুক্ত হয়ে মৌলান' মহম্মদ আলি যখন তাঁর পশড়িত! কন্যাকে 


তেলেঙ্গানার অমর কা?হনখ ৯১১ 


দেখতে যাচ্ছিলেন, জামলুন্পিসা বেগম মহম্মদ আলির হাতে ২২ তুলে দেয়৷ 
এই টাক সে ১৯'৬1২৭-এ সংগ্রহ করে । সে পর্দা ও বদেশখ বর্জনের সংকল্প 
গ্রহণ করে ৷ জামালুনিিল। পড়াশে।ন! করে বাড়শতেই । রাজনসতি নিয়ে 
সেন! মাতলেও পাকিস্তান সে সমর্থন করে নখ । 

কিন্ত জামালুন্সিস। - বাজশীকে নামতে হয় রাজনশতিতে 1 তেলেক্গান। 
আন্দোলন তখন তৃঙ্গে' রাজাকাররা মারমুখী । কমিউনিস্ট পার্টি নিতিদ্ধ। 
জনপ্প্রিয় নেতা, কব মখদুম মহীউদ্দীন, গণ ঢাকণ দিয়েছেন, আরেকজন নেত' 
রাঁজবাহাদ্বুর গে'র হাসপাতাল থেকে সছ্য পলাতক । বাজশকে ঝাঁপিয়ে 
পড়তে হল বিপ্লবী কাজে । সে পলাতক কর্মশদের জন্য পালশবার ঠাই 
জোগাড় করে, পার্টির কাজের মধ্যে যোগাযোগ বিধান করে, প্রচারের কাজ 
করে। সবই বিপদের কাজ । জেনে শুনে ঝুকি নিয়েই সে করে। 
৯৯২৬ থেকে ৯৯৫০ পর্ষন্ত তার বাড়শটি হয় পলাতক নেতাদের গ1 ঢাকা দিয়ে 
থাকার জায়গা ও পার্টর জেলার কর্মীদের আস্তানা । রাজাকারর। ওদের 
পরিবারকে হুমকি দেয় । কিন্ত ওর! পরোয়া করে না। এই বাড়তেই 
মখদ্বম মহীউদ্দীন স্্য় কর্ষীদের রাজনীতির ক্লাস নেন । রাজাকাররা 
যখন অন্ত্র ত্যাগ করতে আরম্ভ করে, সেই সব অস্ত্রশস্ত্র কিছু সংগ্রহ করে এ 
বাড়শতে জম] হয়ে, পরে তেলেঙ্গানায় পাঠান হয় । 

১৯৪৯-এ বাজশদের বাড়ী খানাতল্লাস হয় । ওর চার ভাই ও এক বোন 
গ্রেপ্তার হয় । এই সময়ে ওর স্বামী মার! যান । বীমা থেকে যে ৯০,০০০ 
টাক পাওয়। যায় "তাই দিয়ে বাজী একট উর্ঘ সংবাদপত্র বের করে । 
কাগজখান। বস্তত কমুখনিস্ট পার্টিরই কাগজ হল । মখদ্বম পালিয়ে থাক" 
ক।লশন, তার পরিবারকে ও অর্থসাহায্য করত । ওর ভাইর! জালন' 
ভিটেন্সন ক্যাম্পে অন্তরীণ থাকার সময়ও ওদের বাডশীতেই শ্রী এ. কে, 
গোপালন হেন আত্মগোপনকারশী সবভারতীয় কম্যুনিস্ট নেতাদের দেখ! 
সাক্ষাৎ ও মিটিং ইত্যাদি হত । অত্যন্ত ঝুকি নিতে হত বাজকে । কিন্ত 
সাহস বেপরো য়! মেয়ে বাজ -অন্য কোন মুসলমান মেয়ের সাহস হত না 
ওর মত অমন সাহস করে এসব বিপ্লব কাজ করার । বাজশ তার ছবঃসাহসস 
উদ্যম দিয়ে তেলেঙ্গানা! আন্দোলন বা! ষে কম্যুনিস্ট পার্টি এ আন্দোলনের 
নেতৃত্ব দিচ্ছিল তাকেই সাহায্য করছিল । এই ভাবেই নান! দিক হতে 
সাহায্য পুষ্ট হয়ে এবং শক্তির যোগান পেয়ে, তেলেঙ্গানা! আন্দৌলন পাঁচ 


৯৯২ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টর! 


বৎসর নিজামের স্বৈরতন্ত্রের, ও রাজাকারদের পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
এবং দরিদ্র কৃষকের ও দিত, পিষ্ট উপজাতিদের বিশেষ করে কয়াদের 
ন্মুধার অন্ন রক্ষ' করার জন্য লড়তে পারল । 

এই সংগ্রায়ের মাধামেই মহিলারা বহু শত্তাবশীর বু সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন 
থেকে মুক্তি পেল ৷ 

মহিলারা অমন বৃহং সংখ্যায় তেলেঙ্গানা আন্দোলনে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ 
হওয়ার কারণ হল ৪০-এর দশকের শুর থেকেই মহিলাদের সংগঠনে মহিলা 
কর্সীদল গড়ে তোলার চেষ্টা! হয়েছে । ম্বদ্ধের সময় যখন বিশাখাপত্তনমে, 
কাকিনাড়ায় জাপানশ বোম] পড়ল, মেয়েদের নিরাপত্তা ও ইজ্জত রক্ষার 
বিষয় অন্কের মহিল। কর্ণশদের সামনে এক জীবন্ত সমস্য হয়ে দাড়াল । 
এই সময়ে মহিলাদের গণ-সংগঠন অন্ধ মহিল। সংঘমের জন্ম হয়। তার 
ভিত্তি রচিত হল গ্রামের মাটিতে । 

অন্ধ সাধারণতঃ গ্রাম এবং ছোট ছোট শহর সম্বলিত কৃষি প্রধান জায়গা) । 
এ সময় কোন শহরের জনসংখ্য। এক লক্ষও ছিল না । মেয়েদের শিক্ষ। 
খুবই পিছিয়ে ছিল । গোটা অন্ধে একটিও মেয়েদের কলেজ ছিল না। 
মাধামক দ্ধুলও গড়ে জেল প্রতি একটার বেশী ছিল না| প্রখ্যাত সমাজ- 

স্কারক শ্রীবীরেশলিঙ্গম ও ব্রান্গসমাজ ১৮৯০-১৯১০ পবে মেয়েদের উন্নতির 

জন্য বহু কাক্ষ করেন । কিন্তু ১৯৩০ সনের কংগ্রেস আন্দোলন বিশেষ করে 
নারী সমাজে বিপ্ুল জাগরণ সঞ্চার করে । এই জাগরণের ফলে যে বহু 
নারী সংগঠণ গড়ে উঠেছিল তা নয়। নিখিল ভারত মহিল সম্মেলনের 
উদ্যেগে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান হয়; কিন্তু সেগুলে মুখ্যতঃ শহরের বড় বড় 
রাঁজকর্মচ।রশী, ধনশ, ব্যবসায়ী, উকিল-ব্যারিস্টারদের কজ্ত্রদের ক্লাব হয়ে ওঠে। 

১৯৩৭-৩৮ এ কম্যুনিস্ট পার্টি কোঠাপালাম এবং মাতানাবারিপালামে 
মেয়েদের জন্য গ্রশ'কালশন র।জনৈতিতক ক্লাস চালায় । এসব ক্লাসে প্রধানতঃ 
পার্টি সভ্যদের স্ত্রী ও ভগ্ণীদেরই শিক্ষা দেওয়! হয় । পাঠ্যক্রম ছিল কিছু 
প্রাথমিক রাজনৈতিক জ্ঞান ও দেশ বিদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান। এই প্রথম 
মিলার! তাদের ঘরের বাইরে যে একট! দ্বনিয়। আছে, তার কথ! শোনে । 
এবং সেই জ্ঞান বাস্তব হয়ে ওঠে যখন নিজের ঘরের কোণে জাপানশ বোম 
বর্ষণ হল । অধ্ের কৃষ্ণা জেলায় এক শ' গ্রাম নিয়ে মহিলাদের একটি গণ- 
সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় । এই প্রথম অদ্ধের কৃষকদের বৌ-ির] বেরিয়ে 


তেলেক্গানার অমর কাহিনী ১১৩ 


এল । ধখরে ধশরে বিরাট এক গণ-সংগঠনে সংগঠিত হতে লাগল তারা । 
স্থাণগয় ইউনিনয়নগুলি থেকে ৬০০০ আ্রমিক মেয়েরাও এসে যোগ দিল । 
এ একট] নতুন জাগরণ । কৃষক মেয়ে সত্যবতা কৃষ্ণা জেল মিল। সজ্বম-এর 
সভানেত্রী হন । ১৯৯৪৩-এর জ্বুন মাসের মধ্যে সজ্ঘমের সভ্য সংখ্যা হয় ৬০০০ । 

সঙ্ঘম- বড় হচ্ছে--এখন তার আরো প্রসার, আরে সংহতির জন্য চাই 
কর্ম । কর্ধগর দল গড়ার জন্য চাই তাদের িক্ষা। । শিক্ষণ এবং শিক্ষণের 
জন্য ১৯৪৩-এর এপ্রিল মাসে বেজওয়াদায় (বর্তমান বিজয়ওয়াড়া ) ছুটি 
স্কুল খোল হল; এদের শিক্ষা ও শিক্ষণের মান হল স্কুল স্তরের এবং পদ্ধতি 
হল বাস্তবভিত্িক। প্রধান শিক্ষণীয় ছিল এক সঙ্গে হয়ে নিয়মিত 
পদ্ধাততে কাজ করা । তাছাড়াও গ্রামের মেয়েদের আসল স্মহ্যা, 
আত্মরক্ষা, স।মান্য কিছু রাজনীতি ইত্যাদির কিছু কিছু জ্ঞান দেওয়ারও 
প্রয়োজন বোধ হল । এইসব কর মেয়েদের শিক্ষাক্রমের কাঠ।মোটি নখচে 
দেওয়) হল « 

৯। সংগঠিত ও রুশৃঙ্ঘলভাবে সামীছিক জাঁবনযাপন করার পদ্ধতি 
শেখান 7 ২০1২৫ টি মেয়েকে 91৫ টি ছোট ছোট দলে ভাগ করে প্রতে।কটি 
দলের আলাদ। »ম্পািক। নিবাঁচন কর হল | এই সম্পাদিকার? এক সঙ্গে হয়ে 
আবার তাদের স্কুল সম্পান্দিকা নির্ধাচন করে সম্পা্কাদের কমিটি 
দ্ধাোলের দেখাশোন। করে আর নিজ নিঞ্জ দলের মাধমে কাজ করে । এত 
িয়গ্ত্রত ছিল এদের দৈনিক জীবন, যে এর। সুশঙ্থলভাবে নিয়ম মেনে কাজ 
করতে শিখে গেল । 

২1 মাতৃত্ব, শিশুপালন, ব)ক্তিগত স্বাস্থ্য, জনস্থাস্থ্য ইত্যাঁদ এদের শিক্ষা! 
ক্রমের অন্তভূক্তি ছিল, যাতে এর গিয়ে গ্রামের মহিলাদের ভালে। মাতা ও 
সগৃহিপী হতে শিক্ষা দিতে পারে । আতোহামাশ্বা ছিলেন একজন নাম-কর! 
মিল ডাক্তার । তিনি মাতৃত্ব ও শিশুপালন সম্বন্ধে তেলেগু ভাষায় 
একথা নিন পুস্তিক1 লেখেন । বইটা সব গ্রামে এত জনপ্্িয় হল যে অল্প দিনের 
মধ্যে কয়েকটি সংস্করণ বিবক্রণ হয়ে গেল । ক্স মেয়েদের পক্ষেও বইটাতে 
ধৃব সাহায্য হত নিরক্ষর মেয়েদের শেখাবার কাজে ৷ 

৩। কিছু আত্ম-রক্ষণ পদ্ধতিও শেখান হল-শুধু জাপান আক্রমণের 
ভয়ে নয়। মেয়েদের সংগঠনের ও অন্যান্য কাজে বাইরে যেতে হয় এবং 
অনেক সঙ্য় গুগাদের পাল্লায় পড়ে তারা । 


অ--৮ 


১১৪ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টর। 


৪1 প্রাথমিক রাজনীতি ও সহজ অর্থনীতি, রাজনৈতিক ভূগোল, 
নারশ আন্দোলনের সংগঠন | 

&। এক ঘণ্টা করে বৃন্দগীনও শেখান হত--কারণ সংগঠন ও শিক্ষার 
জন্য মহিলাদের আকর্ষণ করার পক্ষে বৃন্দগান একটি উৎকৃষ্ট মাধ'ম | 

৬1 লজ্জ। ত্যাগ করতেও তাদের শিক্ষা! দেওয়া হত- এজন্য জন-সমক্ষে 
বক্তত1 দেওয়া! ও বিতর্ক ছিল শিক্ষা ঞ্মের অঙ্গ । সপ্চাহে ছুই দিন বিতর্ক 
হত । 

১৯৪৩-এর সেন্টেম্বর নাগাদ রাজ্য স্তরে চারটি শিক্ষণ শিবির খোল। 
হয় । সঙ্ঘম ইতিমধ্যে বু জেলায় বিস্তৃত হয়েছে এবং এগুলির সংগঠন ও 
সংহতির জন্য কম চাই । উক্ত শিক্ষণ শিবিরে শিক্ষা-প্রার্ধ কর্ণীর। ঘুরে 
বেড়াত গ্রামে গ্রামে, সঙ্ঘমের শাখা স্থাপন করত; হাজার ছোট হলেও 
মেয়েদের সমস্য। সমাধান করার চেষ্টা করত । বৃহত্তম সমস্য! ছিল, মেয়েদের 
পায়খানার । পায়খানার জন্য আন্দোলন করাল কর স্থামীয় কর্তৃপক্ষকে 
মেয়েদের জন্য পায়খানা তৈরী করে দিতে হবে । অতান্স জনপ্রিয় হল এই 
আন্দোলন । পায়খানার অভাব চিরক।ল বোধ করেছেন মহিলারা । কিন্ত 
মুখে বলতে পারেন নি; বললে কাজ হবে এ বিশ্বাসও ছিল ন! তাদের । 

প্রতিটি গ্রামে কতগুলি দলকে আগুন নেভানও শেখান হত শুধু জাপানশ 
বোমার ভয়েই নয় । যদিও তাও একটা কারণ । দ্বিতীয় কারণ হল গ্রসয়্ে 
খড়ের গাদায় প্রায়ই আগুন লাগত । ইন্দ্বপল্লশীতে সেবার আগুন ল।গল । 
অপহায়ভাবে তাকিয়ে রইল পুরুষের । মেয়েদের আগুন নেভান দল এসে 
আগুন আয়ত্তে আনল অল্প সময়ের মধ্যেই । সঙজ্ঘমের সমাদর বেড়ে গেল । 
মেয়েরাও বুঝল এত কাজের কাজ শেখায় সঙ্ঘম-_এ সঙ্ঘম তাদের চাই-ই। 
দলে দলে তারা সজ্ঘমে যোগ দিতে লাগল । 

এই ভাবে ছোট বড়কাজের মধ্য দিয়ে, সম্ঘম ঝড় হতে লাগল, পেতে 
ল।গল সমর্থন আর শক্তি । মহিলার! এখন বিভিন্ন সমস্য। সম্পর্কে তথ্যাদি 
সংগ্রহ করেন; খাছ্ের জন্য লাইনে দাড়াতে *্খোন ; দরিদ্র এবং অশিক্ষিত- 
দের জন্য রেশন-কাড+ সংগ্রহ করেন, রাও কমিটির মেয়েদের সম্পত্তির 
অধিকার সংব্বান্ত বিলের সমর্থনে সই সংগ্রহ করেন; মাতৃ-কল্য।ণ-কেন্দ্র 
খে'লর জন্য পৌরসভায় ডেপ্রটেশন নিয়ে যান; ডেপ্রটেশন নিয়ে যান 
পশ্পীয় জলের বন্দোবস্ত আ মেয়েদের পায়খ।নাঁর জন্যও | 


তেলেঙ্গানার অমর কাহিনশ ৯১৫ 


১৯৪৪-এর এপ্রিল নাগাদ সঙ্ঘমের সভ্য সংখ্য। হল ২০,০০০। বাংলার 
পরেই বৃহত্তম গণ প্রতিষ্ঠান সঙ্ঘম-_যার মূল হল গীয়ের কৃষক মেয়েদের মধ্যে। 
শহরের কিছু কিছু মধ্যবিত্ত মেয়েরাও এর সভ্য ছিল । ডাঃ আঙামাম্থা 
ছিলেন এর সভানেত্রী এবং সুর্যবতী ছিলেন সম্পাদক! । সংগ্ঠন-কধর' 
সভ। করত, ডেপুটেশন নিয়ে যেত, আলোচনা করত রাজনীতি আর 
মেয়েদের সম্পর্কিত নান। বিষয় ও সমগ্য। নিয়ে, জাপানীদের বিরুদ্ধে 
আত্মরক্ষ।র প্রয়োজনীয়ত। নিয়ে । আলোচন। করত নাংসীদের বিরুদ্ধে 
সোভিয্লেট মেয়েদের দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসিক প্রতিরোধ নিয়ে । গুধু আলোচনাই 
সার ছিল না, নিজেদের বাল।, চুড়ি, কানের নাকের গয়না দিল সভ্ঘমের 
অর্থ ভাগুার বাড়াবাঁর জন্য ৷ 

আগেই বল হয়েছে, সজ্ঘমের অধিকাংশ সভ্য কিষান মেয়েরা । ১৯১৪-এ 
বেজোয়াঁদাঁয় হল সর্বভারতীয় কিষান সভার বিরাট সম্মেলন । মণগ্ুপের ১|৫ 
স্থান নির্দি করে রাখ! হল মহিলাদের জন্য । ভরে গেল পুরে জায়গা, 
তিল ধারণের জায়গা! রইল ন1। কর্মী মেয়ের! দিনের পর দিন খেটেছে এই 
সম্মেলনে তাঁদের আনবার জন্য । মহিলার! বুঝেছিলেন পুরুষদের সম্মেলন 
হলেও যাঁবেন তারা, কেনন। সংসার চালায় মেয়ে পুরুষে মিলে একের সমস্যা 
'তাঁই ছুইএরই সমস্যা । মহিল। সংঘম আছে দাড়িয়ে পাশে । তবু সাহাষ্য 
নিতে হয় পুরুষের । তাছাড়া এ কিষানদের সম্মেলন । শোষণ চলে দ্বইএর 
ওপর । তাই সংগ্রামও দ্ুইএর । তাই বেজওয়াদায় কিষাঁন সম্মেলনে তার! 
দলে দলে এল স্বামশ, ভাই-বেরাদরদের সঙ্গে কাধ মিলিয়ে তাদের শর্ভি-হৃদ্ধি 
করতে । 

কিধান সভার ভাইদের সঙ্গে কাধ মিলিয়েই মসলিপত্তম খালকে উদ্ধার 
করল এই মহিলার! ৷ 

অদ্ধের কৃষ্ণা জেলায় কৃষ্ণ।-খাল পুঞ্জ ৬০০,০০০ একর জমিতে সেচের জল 
সরবরাহ করে । পছিলতে প্রায় ভরে এল খালগুলি । সেচের জল কমে 
শেল । মসিপত্তম খালটির পলি" তোলার কাজ করার সরকারী অনুমতি 
এল । কিন্তু আমলাতন্ত্রের গড়িমসি । তার? জানিয়ে দিল, কাজ আরম্ভ 
হবে পরের বছর । অথচ এই খালটির পিল উদ্ধার হলে আরো বেশ জমি 
সেচের জল পাবে এবং আরে। ৫০,০০০ একর জমি চাষের ও খাছ্য উৎপ [দনের 
আওতায় আসবে । | 


১১৬ নারী আন্দোলনে কমিউনিস্টর' 


এগিয়েএল কিষান সভা, এগিয়ে এল অদ্ধ মহিল সঙ্ঘমও । তারাই 
করবে খাল উদ্ধার! বিরাট কাজ । কাজের লোক লাগবে হাজার হাজার । 
অথচ লোক কম। তার ঘোষণ! করল ক্ষেত মজুরশর বেশশ মজুরণ দেওয়! 
হবে। তিন হাজার মানুষ-স্ত্রী-পুরুষে ২,০০০ ক্ষেতমজর, এক হাজার 
কমুযুনিস্ট ও ২০০ পার্ট সমর্ক-_-সবাই মিলে ৩৫ দিন খেটে উদ্ধার করল 
মস্িপত্তম খাল । 


বড্ড পরিশ্রমের কাজ বলে মহিলাদের প্রথমে নিষেধ করা হল । কিন্তু 
পরিশ্রম বলে পিছিয়ে থাকবেনা মেয়ের । অগত্য। কোমর বাধতে হল 
ডাঃ আচ্চামাম্বীকেও, এল সজ্ঘমের তরুণশ সভানেত্র সধবতশী, তার শ্বাশুড়খ, 
আরে। অনেকে । পিল পাঁরঙ্কার হলে জমি বাড়বে, সেচের জল বাড়বে । 
খাছ ফলবে বেশী-সে খাগ্চ তে সবাই খাবে । অতএব খাট্ুনির ভাগও 
তার নেবে । 


বেজওয়াদ। থেকে ২৫ মাইল দূরে মহিল1 সজ্ঘমের সম্মেলন হল ২৯শৈ আর 
৩০শে এপ্রল । আশ্চর্য ব্যাপার, ৭০০০ মহিল! এলেন কারের মত পিছিয়ে 
পড় গ্রামেও, যেখানে আছে স।মন্ততান্ত্রিক সমাজের বাল্যবিবাহ, বহু-বিবাত, 
পণ দেওয়া, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে রক্ষিতাপোষণ ইত্যাদি নান] রকম কুপ্রথা! ও 
কদাগার । এই সাত হাজারের মধ্যে ২০০০ ছিল প্রতিনিধি । তিন হাজারও 
পুরুষও সম্মেলনে যোগ দেয় । 


প্রতিনিধি সম্মেলনে স্বাস্থ্য এবং জন স্বাস্থ্যের ওপর প্রস্তাব গ্রহণ কর! হয় । 
মিল! সঙ্ঘম ইতিপুর্বেই গ্রামের মহিলাদের নিয়ে আন্দোলন করে 
আসছিল । অনি বাস্তব ও জাবষ্ক সমস্য! বলে, প্রস্তাবটি অত্যন্ত জনপ্রিয় 
হয়। মাতৃ ও শিশু কল্যাণ সম্থন্ধেও প্রস্তাব গৃহীত হয় । ডাঃ আচামান্বার 
সাহাঁযো ১৯৪২ সনে সঙ্ঘম একটি শিক্ষণ কেন্দ্র খুলে ৫০ জন মহিল'কে 
প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও সেবায় প্রাশিক্ষণ দেয় । ১৯৪৩ সনেও বিভিন্ন গ্রামে ১২৫ 
জন মহিলাকে অনুরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় । এরাই নিজ নিজ এলাকায় স্বাস্থ্য 
কেন্দ্রের জন্য প্রচার ও আন্দোলন করবে । 

ছ্িন্দ্র কোড বিলকে সমর্থন করেও একটি প্রস্তাব গৃহশত হয় । এ বিলের 
সমর্থনে এর হাজার দুয়েক গ্রাম থেকে ৭০০০ সই সংগ্রহ করে । এতেই প্রমাণ 
মহিল1 সঙ্ঘম গ্রামের মহিলাদের একেবারে ভেতরে প্রবেশ করতে পেরেছিল । 


তেলেঙ্গানার অমর কাহিনশ ৯১৭ 


৯৯৪০-এর মে দিবসের কর্দিন আগেই জালিয়ানওয়।লাবাগ দিঁঘস পালিত 
হয়গুনট্ুরে । হাজার দ্ুই যহিল। এই শোভ'-যাত্রীয় অংশগ্রহণ ধরে । 


সার। রাজ্যের প্রততটি জেলায়, তালুকে মিউনিসিপ্যাল কর্মীদের ধর্মঘট 
হয়। মহিলার। দলে দলে প্রভূত উৎসাহের ও উদ্দীপনার সঙ্গে এই ধর্মঘটে 


যোগদান করে । এই আন্দোলনে শ্রমিক মহিলাদের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহ 
সঞ্চারিত তয় । 


অন্ধের নিখিল ভারত মহিলণ সম্মেলন ছিল প্রধানত উচ্চ মধ্যবিত্রদেরই 
প্রতিষ্ঠান । অন্ধ মিল! সংঘের প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলনের পর তার বিভিন্ন 
জেলার শাখাগুলে। মিলে গিয়ে সেটি অন্ধ রাষ্রীয় মহিল1 সঙ্ঘম নামে পরিচিত 
হল। নিখিল ভারত মহিল। সম্মেলনের অন্তভু'ক্ত হতে চাইলে সঙ্ঘমের 
আবেদন প্রত্যাখ্যাত হল সঙ্ঘম কমুযুনিস্টদের প্রতিষ্ঠান এই অজুহাতে ৷ 


অগ্ধ-রাস্্রীয় মহিল1 সজ্ঘমের সভ্য সংখ্য। বেড়ে গিয়ে ৪৫ হাজারে দাড়ায় । 
স্থির হয় ১৯৯৪৮ সনের ২৫ এবং ২৬ এাপ্রল লম্মেলন হবে বেজওয়াদায় । এর 
আগেই বের হয় সঙ্ঘমের মাসিক মুখপত্র অন্ধ-বনিতা। সম্মেলনের ক'দিন 
আগেই ৯৪৪ ধার! জারি হয় গোট] বেজওয়াদায়। সব সভা সমিতি নিষিদ্ধ 
হয়। যে ছাপাখান। থেকে অন্ব-বনিতা বের হত, তাতে তাল! পড়ল । 


২০০ মধ্যাবত্ত এবং কিসান মহিল৷ কালেক্টরের বাড়ী গেল, সম্মেলনের 
ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার এবং তাদের কাগজখান। ছাপবার অনুমণতিতর 
দাবী নিয়ে । 

মালাবার স্পেশ্যাল পুলিশের সঙ্গে ভেট হল গান্ধীনগরের গেটে । 
গান্ধীনগর তপৃশিলশ জাতির সম্মেলনের জন্য নির্শিত মগ্ডুপ । দ্ুচারজন 
পুলিশ নয়__রীতিমত একটি বাহিনী । মাহলার। কিছু বোঝবার আগেই 
কাছ্ধনে গণাসের বন্যা এসে পড়ল ওদের ওপর ৷ অন্তর রাত মহিল। সঙ্ঘমের 
সভানেত্রী ডাঃ আচ্চামাম্বাম গ্রেপ্তার হলেন । তার বাড়শ খানাতল্লাসণ হল। 
সম্মেলনের প্রতানিধির। তার বাড়তেই ছিল । ও বাড়শর সকলকে গ্রেপ্তার 
কর হল । মালাবার পলিশ ওখানে আস্তান। গেড়ে রইল তিন দিন ৷ ৭৫ জন 
ধৃত! মহিলাকে রাতের অন্ধকারে সেনাবাহিনীর ট্রাকে করে বেজোয়াদ। থেকে 
৩৫ মাইল দূরে নারদিগামা। সাবজেলে িনয়ে যাওয়া] হল। পাহারাদার 
পুলিশের সংখ্যা ছিল বন্দীদের চেয়ে বেশী । নাদদিগামায় মাত্র ২১ জন 


১৯৮ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টর' 


বন্দী থাকার ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং অবস্থা! শোচনীয় । চারদিন বেআইনী 
আটক রাখ।র পর ৫৯ জন মহিলাকে বেজোয়াদায় এনে ছেড়ে দেওয়! হল । 
বাকী ১৬ জনকে এবং ডাঃ আচ্ান্বাকে, সম্পাদিক' সূর্যবতশকে ও অন্-বনিতার 
পররচািকা! অন্নপূর্ণাকে ও মুগ্ম সম্পাদক এম উদয়মকে ১৪৪ ধার! ভঙের দায়ে 
দায়ী কর! হয় । অগত্যা তাদের জামিনে ছেড়ে দিতে হয় । 

তেলেঙ্গানা সংগ্রাম চলতে থাকল । তখন্কার মত হও নিযিদ্ধ 
রইল । 


নবম পারিচ্ছেদ 


কেরলের পুল প্রা-ভায়।ল।ত 


১৯৪২-এর শেষ । “করেঙ্গে ইয়। মরেঙ্গে'র প্রথম পরের ঢেউ বয়ে গেছে 
দেশের ওপর দিয়ে । কংগ্রেস, মুসলিম লিগের সম্পর্কের ফাটল হয়েছে 
গভগরতর ৷ জাপানখর! ঘরের দোরে । এই সঙ্গশন সময়ে কমু)নিস্ট পার্টির 
ডাক 'এল--কংগ্রেস-মুসলিম লিগ এক্য চাই__-দেশের সংকট-ত্রাণে কংগ্রেস- 
মুসলিম চিগ এঁক্য চাই । এই দাবীর ওপর ভিত্তি করে পালিত হল এক্য 
সপ্তাহ এবং স্ব।ক্ষর-সংগ্রহ অভিযানও চলল । 

এই এক্য সপ্তাহ চলাকালশন, মালাবার কোচিন, (কোছি খোদ ) আর 
ত্রিভাংকুরের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৪২ সনের ডিসেম্বর মাসে এক সম্মেলন 
হল কাঁিকটে । এই সম্মেলনে এলেন কৃষক আর শ্রমিক মেয়েরা, দ্ধুলের 
শিক্ষয়িত্রশর। আর সাধারণ গৃহিণীরা । মঞ্চ থেকে ঘোষিত হল, দ্বনিয়। 
থেকে ফ্যাসিবাদকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে । এই সংগ্রামে বিশিষ্ট 
ভূমিক! আছে মেয়েদের । সোভিয়েত ও চশনের কাছ থেকে ওরা প্রেরণা 
পায়, সংকল্পের শক্তি পায় । এ্নকা অভিষাঁনকে সফল করার জন্য আহবান গেল 
কেরলের মহিলাদের কাছে । 

অভূতপূর্ব আলোড়ন জাগল কেরলের মহিলাদের মধ্যে এই আহ্বানে । 
তার ফ্যাঁসদের বৰরতার কথ, তাদের গ্যাস চেম্বার আর মানুষের ওপর 
অমানুষিক অত্যাচারের কথ। শুনেছে । শুনেছে চীন এবং রাশিয়ার মা-মেয়ে 
বোনেদের ফশাসি-বিরোধী সংগ্রামে মৃত্যুঞ্জয় বশর্ষের কাহিনী । দেশ রক্ষার 
ডাক তাই সাড়। জাগাল তাদের বুকে । 

লড়াইয়ের সুদশর্ঘ ধ্রাঁতহা আছে কেরলের মেয়েদের । তাদের লড়তে 
হয়েছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, মর্ষাদ! রক্ষার জন্য । তাই কেরল রাজ্যে 
রমণপদেরই প্রাধান্য । শিক্ষায়, বিবাহ ব্যাপারে তারা! অন্যান্য রাজ্য থেকে 
অগ্রসর । উত্তরাধিকার ব্যাপারে এদের মারুমাখায়াম পদ্ধতি অনুসৃত হয় । 


৯২০ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টর! 


এই পদ্ধতি অনুসারে মেয়েদের সুত্রে অধিকার বর্তায় । কেরল রাজ্যের বনু 
সম্প্রনায়ের মধ্যে মেয়েদের বিবাহে ও বিবাহ-বিচ্ছেদে স্বধশনত। আছে । তাদের 
পর্দ৷ নেই | স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে কেরলের স্থান প্রথম ৷ 


এই রকম একট। অগ্রনর রাজ্যেও নিঃভাংমঃসঃ কোন স্থান করে নিতে 
পারেনি । তাদের কথ এ রাজ্যে বশেষ কেউ জানত না । 


৯৯৩০-৩২-এর কংগ্ডেস অখন্দোলনে বু মেয়ে যোগ দেয় । কিন্ত এতে 
তাদের চিন্তায়, কর্ষে বা সামাজিক জীবনে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটায়ীন । 
ংগ্রেস আন্দে।লন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে এদের সংগঠিতও করেনি । এ 
আন্দোলনেই তাদের উদ্দীপন শেষ । 
এই আন্দোলনের পাশাপাশি চলছিল কতগুলি সামাজিক আন্দোলন । 
কেরলের অনুমনত সম্প্রদায় লড়ছিল অস্পুশ্যতার বিরুদ্ধে । নান্ৃদিরশ তরুণর! 
লড়ছিল প্রগন্তি-বিরোধী পারিবারিক প্রথার বিরুদ্ধে । কেরলের প্রুরানে। 
সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ধসে পড়ছিল । 


এ থেকেই মহিলাদের মধ্যে বিশেষ করে নাম্বৃদিরশী সমাজে নতুন মানুষ 
দেখা গেল নতুন সংগ্রামের অগ্রদূত হিসাবে ৷ নাম্ৃদিরী সমাজে বহু-বিবাহ, 
ও বাধ্যতামূলক পর্দ ছিল ; মেয়েদের অথনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ছিল ন1, বিববাহ- 
বিচ্ছেদের অধিকার ছিল না । শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে এর! ছিল পিছিয়ে । 
এইসব নিয়ে আরম্ভ হল সংগ্রাম । দাবী কর! হল- আইন করে বহু-বিবাহ 
বন্ধ কর! হোক, মেয়েদের অর্থনৈতিক অধিকার চাই । বিশেষ করে 
মালাবার, কোচিন আর ত্রিবাংকুরের মেয়েদের মধ্যে এই দাবী সোচার হল । 
১৯৩১-এ সাতজন মেয়ে প্রকাশ্ঠভাষ্ব পর্দা! ত্যাগ করল-_-এদের পদাঙ্ক অনুসরণ 
করল বনু মহিল। । ১৯৩৪ সনে বিধবাবিবাহ হল; চলতে লাগল নান্বুর্ঘির 
মেয়েদের অ নানম্বৃদিরি ছেলেদের সঙ্গে বিবাহ; মেয়েরা স্কুলে যেতে লাগল । 
মুক্তির পথে এগিয়ে চলল নাস্ৃদিরশ মেয়ের! । 


এইসব আন্দোলনের সংগ্রামী মেয়েরাই এবার গড়ে তুলতে লাগল মেয়েদের 
মধ্যে জাপ-বিরোধী আন্দোলন ৷ এদের মধ্যে মুখা ছিলেন আর্ধপাল্প'ম এবং 
এম, ই, ভট্টথিরশপ।দ-যিনি প্রথম িধবা-বিবাহ করেন । নিখিল-কেরল- 
মিল! সমিতি স্থ(পিত হলে এর দুজনেই তার কার্ধকরশ সমিতির সদষ্য 
হলেন । 


কেরলের পুন্নাপ্রা-ভায়ালার ১২১ 


ূটিশ ভারতে কংগ্রেস মন্ত্রদের শাসনকালে নানা রাঞ্জ্যে গণ-কৃষক 
আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রসার লাভ করছিল । এর হাওয়া এসে 
লাগল কেরলেও । তখন আর শুধু শহরের ওপর-তলার ফ্যাসান-দৃরন্ত 
মহিলারাই নয়, এল দলে দলে কৃষক গৃহিণর1 । আন্দোলন শুধু বিবাহ বা 
সামাজিক অসামে্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না । কারী ও মজরখ বৃদ্ধির 
প্রশ্ন বড় হয়ে উঠল ৷ কলে? কারখানায়, ক্ষেতে, মাঠে 'এই সংগ্রামে পুরুষের 
সঙ্গে কাধ মিলিয়ে দাড়াল মেয়ের! । কমু)নিস্ট মহিলাদের কাছ থেকে এর! 
আরো উৎসাহ উদ্দীপন পেতে লাগল । 


১৯৪০-৪২-এ কম্যুনিস্টদের আত্ম-গোপন করতে হয়। আন্দোলনের 
শক্তি এই সময় বাড়ে সবচেয়ে বেণী । কমপক্ষে ১০০০ পরিরিবারের ৩০০০ থেকে 
৬০০০ মেয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি এবং তাদের কার্ধক্রমের সংস্পর্শে আসে । এদের 
মন -১তনায় উন্ুন্ধহল। নেই চেতনায় এরা ফ্যাসী[িরোধশ, সাআ্রাজ্যবাদ 
ও কায়েমশ স্বার্থবিরেধী সংগ্রামের জন্য “যেকোন ত্যাগে প্রস্তৃত হল । 


এই প্রস্তততিই জাপ হামল। এগিয়ে আসতে ফযাসিবিরোধশ সংগ্রামের মধ্যে 
এগিয়ে আনল মেয়েদের । বিরাট গণ আন্দোলন আরম্ভ হল । কোট্রায়ামে 
৩০০ থেকে ৫০০ মেয়ের জাঠা বের হল । কোন রাজ্যের অন্বলিপুরে ১৫টি 
প্রচার স্কোয়াড তৈরী হল । মেয়েদের অলংকার, তৈজসাদি "দিয়েই 
অন্থিপুরের মেয়ে কম দের অর্থের জোগান হতে লাগল । গৌট! কেরলেই 
চলতে থ।কল কাজ । 


১৯৪২ সনের নভেম্বর মাসে মালাবারের তেল্লিচেরগর মহিলার। তাদের 
পুরহালি গান গেয়ে নাচতে নাচতে মুসলমান এলাকায় যায় হিন্দ্বমুসলিম 
এঁক্যের জন্য । গেট! মুসলমান সমাজে তার ঢেউ লাগে । এক্য-সপ্তাহের 
শেষের দিনে একটি শোভাযাত্র। বের হয় । সামনে ৩০০ ছোট ছোট ছেলে 
মেয়ের দল, তার পেছনে ৩৫০ মিল! ও বাদিকা'। হিন্দ্বমুসলিম-এঁক্য 
জিন্দাবাদ-_এই ধ্বনি দিতে দিতে রান্ত। মুখর করে এগিয়ে চলে | 

৯৯৪২ সনের ৯ল। নভেম্বর একটি এঁক্য সমাবেশ হয়। বৃষ্টির মধ্যে ধ্বনি 
দিতে দিতে, সকলের বুকে দোল! জাগিয়ে কৃষক মেয়েরা চলেছে সমাবেশে । 
৯৩০০ মানুষ জমায়েত হয় সেই এঁক্য সভায় । তার মধ্যে ৫০ জন কৃষক 
মহিল।] । এদের মধ্যে ছিলেন সেই বীর কৃষক রমণশী, যিনি মাসের পর মাস 


৯২২ নারশ আন্দেলনে কমিউননস্টর' 


আশ্রয় দিয়ে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন শ্রী এ আর, 
গোপালনকে । 


৯৯৪৩-এর প্রথম । আওয়াজ উঠল “পুরুষরী কিসান সঙ্ঘমে, মেয়েরা 
মহিলা সংঘমে এবং ছোট ছোট বালক-বাঁলিকার। এসে! বালক সংঘমে 1” 
কোচিন রাজ্যের মধ্যে সব চেয়ে সংগঠিত জায়গ! ছিল আজহিক্ড়। সেখানে 
চমতকার একটি স্থেচ্গাসেবক দল এবং মছ্য নিবারণ আন্দোলন গড়ে উঠল । 
মহিলাদের একটি সংগঠনও তৈরশ হল । এক সপ্তাহে ৭৮৭ জন মহ্হিল! সেই 
সংগঠনের সভ্য হলেন । ২৮টি স্থানশর কমিটি গঠিত হল । এই সমিতিতর প্রতি- 
নিধিদের নিয়ে একটি কাউন্সিল তৈরখ হল । তখন জাপানশী বোমা পড়ছে 
ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে । কাউন্সিলের মহিলার! নান! রকম গান প্রভৃতি 
শ্িশালী মাধ্যম বাবহার করে জাপ-বিরোধী চেতন জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট 
হলেন । এর! মহিলাদের মহিলা-সঙ্ঘমে নিয়ে আসছেও সচেষ্ট হলেন । 


নিখিল কেরল মহিল] সঙ্ঘম গঠিত হল । বাল্লহবাজাঁড় তালুকে তাঁর 
সম্মেলন হল, নিখিল কেরল মহিল সজ্ঘমের সম্পার্দিক' থাংকাম্মা কৃষ্ণ 
পিল্লাইয়ের সভানেত্রীত্বে। ২০০-র বেশী মেয়ে উপাস্থিত ছিলেন এই 
সভায় । এই মহিলাদের মধ্যে নাম্বুদিরী ও মুসলমান মহিলাও ছিলেন: 
এর] এলেন পর্দা ভেঙ্গে । খাঁংকাম্মা! তাঁর ভাষণে খাছ্যাভীবে মহিলাদের 
নিদারুণ সংকটের কথা বলেন ; মহিলা সঙ্ঘম শুধু কম্যুনিষ্ট প্রতিষ্ঠান বলে 
মিথা। প্রচারের খোলস ছিড়ে ফেলে জোরের সঙ্ষে দেখিয়ে দিলেন যে সজ্দম 
সব মতের, সব-পথের মেয়েদের গজ্ঘম-- যার কাজ মেয়েদের স্বাঙ্গীণ উন্নতিও 
জন্য লড়ে যায়৷ ৷ 


তালুক্ মহিল1 সঙ্ঘমের অপশনে ছিল ১৯টি ক্রিয়াশশল মহিল সঙ্ঘম 
'এর। খাছ-সংকটে করণশয় সম্পর্কে মেয়েদের বোঝাত । কতখানি খাদ্যের 
প্রয়োজন এক এক এলাকায় তারও একাই! হিসাব তৈরশ করল এরা । ১৯৪৩ 
এর ১৯৫ই এপ্রীল পালিঘাট তালুক কিসান সংগঠনের সম্মেলন হল ভাগ্াদি 
গ্রামে । প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রায় ১০০ মহিল। ছিলেন ৷ প্রধানতঃ খাছ্য- 
সংকটের তীত্রত] একটা দুর গণুগ্রামে গিয়েও আঘাত করেছিল । তারই 
সুরাহার পথ খুজতে এসেছিলেন এই মহিলার] | এক দরিদ্র কিসানের মেয়ে 


কেরলের পুন্নাগ্রা-ভায়ালার ১২৩ 


যশোদ। মহিল! সঙ্ঘমের সবসময়ের সংগঠক হয় । নিজের আগ্রহে ও বৃত্তি 
পেয়ে সে লেখাপড়। শেখে এবং পরে শিক্ষিক1 হয় । 

১৯৪৩-এর ২৩মে এরনাড তাঁলুক ( মালাবার ) মিল সঙ্গমের ক্ষিতীয় 
বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সারা তালুক থেকে প্রায় ৯৫০ জন 
মহিল! এই সভায় আসেন শিক্ষাগত এবং সামাজিকভাবে সব থেকে পিছিয়ে 
পড়া মোপল ও নাহ্ুদিরীপাদ সম্প্রদায় থেকেও কয়েকজন আসেন । আম্মন 
সভানেত্রীত্ব করেন । ৫টি স্থানীয় কমিটি তালুক জু'ড় কাজ করছিল ৷ ৫০ 
জন মহিলাকে সংগঠনের কাঁজ শেখানর প্রস্তাব গ্রহণ কর! হয় । তালুক মিল! 
সজ্বঘমের সভানেত্রী ও সম্পাদক নির্বচিতা হন যথাক্রমে কমলাক্ষশ এবং 
সরস্থতশ । ্‌ 

জমি এবং মজুর বৃদ্ধির লড়াই করে করে কেরলের মহিলার1 অত্যন্ত 
সচেতন হয়ে ওঠেন । সেই সচেতনতাই ত!দের অসম সাহস জোগায় ত্রিবাস্কুরের 
দেওয়ান স্যর দি, পি, রামস্থ'মশর স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুন্নাপ্লা-ভায়ালার 
সংগ্রামে । প্রাণও দিতে হয় কয়েকজনবে । জনগণের এই সংগ্রামে গৌরব- 
জনক ভঁমিক1 পালন করে শ্রমিক মেয়েরাও । 

১৯৪৬-এর ১৭ই অক্টোবর | রান্তায় বেরিয়ে পড়ল ত্রিবাঙ্কুরের উপকুল স্থিত 
শহরগুদির ৫০০,০০০ দড়ি শ্রমিক, এদের মধ্যে মিল ছিল অনেক ৷ দেওয়ান 
স্যরি পি তাঁদের রুখবার জন্য তার পুলিশ দল পাঠান । তারা হটে এল । 
তারপর পাঠালেন গুণ । তাদেরও হঠে আসতে হয়। এবার এল সেপাই । 
বিক্ষোভক।রশর। যাতে অফিসগুলির সামনে যেতে না পারে, তা ঠেকাবে 
তারা । কিন্ত জনতার দৃঢ়তার সামনে তাদের স্তব্ধ হতে হয়। কর্তৃপক্ষও গুলি 
চালাবার হুকুম দিতে সীহস করোনি । 

৯৯৪৬-এর ২৯শে অক্টোবর । স্যরি পি-র অত্যাগারশ শাসনতন্ত্রের 
অবসান এবং দায়িত্শশল সরকারের প্রতিষ্ঠার দাবী করে প্রায় এক লক্ষ 
শ্রমিকের বৃহত্তম ধর্মঘট হয়। ২২ অক্টোবর এই সঙ্গে ষোগ দেয় নৌ, রবার, 
তেল এবং বস্ত্র শ্রামকরাও ৷ এক সবাত্মক ধর্মঘট | 

আযালেন্দীতে পুলিশের গুলিতে একজন শ্রমিক নিহত হয় । শ্রমিকরা 
থান। ভেঙ্গে ধুিসাং করে দেয় । রীতিমত লড়াই হয় জনতায় আর পুলিশে। 
সামরিক আইন জারণ হয়। আশ্বালা পুঝ1 এবং এফশেরতেল্লাই-এ প্রতিটি রাস্তায় 
সৈন্য মোতায়েন করা হয় । তারা প্রতিটি পথচাএশকে তল্লাসশ করে । প্রতিটি 


৯১২৪ নার আন্দোলনে কমিউননস্টর' 


বাড়ীতে জোর জুলুম, লুটপাট, ভাঙ্গছুর, নির্বিচার নারণ ধর্ষণ ইত্যাদি 
চালিয়েছে । বাড়ীঘর-দে'র সব মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে । 


দেওয়ানের সেপাইদের ভয়ে বু নর-নারী-শিশু বায়ালোরে আশ্রয় 
নিয়েছিল । বায়ালোর চতুর্দিকে জল-বেষ্টিত; সেপাইর1 ভাবল--ভালোই 
হয়েছে_একেবারে মরণ ফদে প1 দিয়েছে বাছাধনের! । সেপাইদের গুলির 
তাই বিশেষ লক্ষ্য হল বায়ালোর ৷ কিন্ত বাদ পড়ল সে-সাধে ৷ 


১৯৪৬-এর ২৮শে অক্টোবর । সেপাইএর দল নৌক। বোঝাই করে আসল। 
দেখে বায়ালোরের মানুষ শপথ নিল জান কবুল-মরতে হয়, লড়ে মরবে । 
নেমে এল সেপাইর।, ওর! ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর ৷ সেপাইর। চালাল 
মেশিন-গান, ওধারে হাতে তখর-ধনুক, সৃপারী কাঠের বল্পম আর অল্প কটা 
বন্দুক । লড়াই চলল পাঁচ ঘণ্টা । স্যর নি, পি-র দাবশ অনুসারে, মানুষ 
মরেছে ৫০০ । কিন্ত ঠিক কতজন যে জান দিয়েছে তার হিসেব নেই। 
কজন মেয়ে জান দিল তাই বাকে জানে । মেয়েরাও লড়েছিল জান করুল 
করে । তার! লড়েছিল খানি হাতে, কান্তে হাতে, টিল নিয়ে । এ সংবাদ 
কম্যুনিস্ট-বিরোধশী কাগজ দীপিকার । তার দেখেছে কাস্তে হাতে, আর 
থিতে টিল নিয়ে মেয়েদের মার্চ করে ছুটে যেতে । আরও বল! হয়েছে 
ওই কাগজে যে বায়ালোর শিবিরে অন্ততঃ ৩০০ মেয়েকে শিক্ষা দেওয় 
হয়েছে৷ মেয়েদের ওপর গুলি চালানে। নিষেধ ছিল । কিন্ত তার! এগিয়ে 
গেছে-তাই মরেছেও । 


পুন্নাপ্রায় সন্ত্রাসের রাজতুভ। ২৪শে অক্টোবর--সামরিক আইন ভেঙ্গে 
১০,০০০ নারী-পুরুষ-শ্রমিকদের এক বিরাট জাঠা চলল পুন্নাপ্রার দিকে । 
ক্যাপটেন হুকুম দিলেন তাদের শিবিরের প্রতিটি জানাল। থেকে ঢালাও গুলি 
চালাতে! তিনটে বল্পম এসে ফুডল ক্যাপটেনকে । গুলি চলল যতক্ষণ ন! 
ওদের গুলির ভাশার ফুরোল । এবার চলল বেয়নেট । ওদিকে ১০ হাজার 
মানুষ । হাতাহাতি লড়াই । সাতজন এ পক্ষের মরল ৷ সৈন্ুর] বন্দ্রক ফেলে 
পৃষ্টভঙ্গ দিল । স্বরোচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জয় হল । 

নারী অর পুরুষ শ্রমকের! দেখিয়ে দিল রাজ্য-গণ-সম্মেলন, জওহরলাল 
নেহরু আর জাতীয় নেতাদের ষে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এ জয় সম্ভব হত ন' 
হাজার আগাপ-আলোচনার মাধ্যমে- রক্ত 'দয়ে কেন! এই জয় । 


দশম পরিচ্ছেদ 


প।ঞুবের আরা জাগরণ 


১৯৪৩ সাল । পাঞ্জবে খাগ্য-সংকট । সংকট বাড়ছিল আর দাম চড়াছিল 
দিনের পর দিন । খাছ্যশস্যের দোকানের সামনে প্রতিদিন লম্বা লাইন 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা । পাইনে ধস্তা-ধন্তি, ঠেলাঠেলি, কে কার আগে যাবে । এর 
সঙ্গে আছে অনাধু দোকানদাঁরের ইতর ব্যবহার আর কালোধাজারী । এই 
পরিপ্রেক্ষিতে তৈরশ হল পাঞ্জাবের মহিলা আত্মরক্ষা! সমিতি । 


িপ্ত বঙুদিন আগে থেকেই চলছিল ছাত্রী আন্দোলন । ১৯৪০ ৪১ চম্‌ 
ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্র শাখ! তৈরশ হল । কাজ খন হচ্ছিল ফতেটাদ 
কলেজ, কিন্নার, আর লাহোরের কলেজগুলি নিয়ে । তারপর ত1 ছড়িয়ে 
পড়ল লায়লপ্রুর ও রাওলপিত্তেও । আন্দামান ও অন্যান্য জেল থেকে 
যাবতীয় রাজবন্দীদের মুক্তির দাবশতে হাজার কুড়ি ছাত্রের এক শোভা য'ত্র। 
বের হল ১৯৪১-এর এক দিন । বহু ছাত্রীও এই শোভাযাত্রায় ফোগ দেয় । 

ছাত্রীরা-পিশেষ করে মিউনিসিপ্যাল দ্কুলগুলির শিক্ষফিত্রসদের সংগঠিত 
করতে লাগল । এই ছাত্রদের মধ্যে পুরণ মেহত1 আর ীল। ভাটিয়। ছিল 
সবচেয়ে বেণী কর্মঠ । ১৯৪৩-৪৪-এ মিউনিনিপ্য।িটির িক্ষিকাদের বিরাট 
এক ধর্মঘট হল ৷ এ বছরই গড়া মহিল। আত্মরক্ষা সমিতি ওদের খুব সাহাথ্য 
করল । 


লাহেরে মহিল! আত্মরক্ষ। সমিতি গড়ে উঠলে, তার প্রথম সভানেত্রগ 
হলেন কৃষক মিল! বিবি রঘুবীর কৌর আর পুরণ মেহেতা হলেন প্রথম 
সম্পার্দিক। বিবি রঘ্ববীর কৌর ৯৯৩৭ সনেই পাঞ্জাব বিধান সভায় 
নির্ধাচিত! হয়েছিলেন । ১৯৩৯ সন থেকে হেন লড়াই ছিল ন। যাতে শ্রীমতগ 
কোৌর যোগ দেননি । জেলে যান তিনি । স্বামশ দরিদ্র কৃষক, ৯৯৫০ থেকেই 
স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন । জেলে থাকতেই ইনি সম1জতা ন্ত্রিক ভাবধারা য় 
উদ্ধুদ্ধ হন । এই সময়ে কম্যুনিস্ট নেতার! গ! ঢাক! দিলে রঘুবীর তাদের 


১২৬ নারী আন্দোলনে কমিউনিস্টর! 


সাহায্য করেন; পার্টির গোপন ছপাখান। চালান এবং বে-আইনশ কাগজ-পত্র 
বিলিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন । 

এর অল্প পরেই তিনি গ্রেপ্তার ও অন্তরশণ হন । বিধানসভার সদস্য 
নিধাচিত যবার পরও বাইরে জনগণের মধ্যে তার কাজ অব্যাহত থাকে । 
গ্রামে গ্রামে কৃষক মেয়েদের সংগঠিত করেন রুঘুবীর । ১৯৪০-এর কিষান- 
সত্যাগ্রহের সময় রঘুবীরের এক বংসরের জেল হয় । ছাড়। পাওয়ার পরেই 
একট বক্তুতাঁর জন্য আবার আট মাসের জেল হয় এবং এর পরে তার বস্তুত 
দেওয়। নিতিদ্ধ হয় । ১৯৪৩-এ পাঞ্জাব মহিল' আত্মরক্ষা! সমিতির প্রথম 
সভানেত্রী হন । 

মহিলাদের মধ্যে কাজ আরম্ত হয় লাহোরে সেখান থেকে তা ছড়িয়ে 
পড়ে চারদিকে । এই ছড়িয়ে দেওয়ার কাজের প্রধান শক্ত ছিলেন শকুন্তল 
সারদা, বিবি শকুস্তল।, কাংড়ার ( বর্তমান হিমাচল ) শকুত্তল। শর্ম1, জলন্ধরের 
স্বণীলা, লিটো। রায়, পেরিন ভারুচণ, পুরণ মেহেতা, লাহোরের শীল1 ভাটিয়া 
প্রমুখ মহিলারা । 

আগেই বল হয়েছে, পাঞ্জাব আত্মরক্ষা! সমিতির জন্ম হয় ১৯৪৩-এ তগত্র 
খাগ্-সংকটের সময় । বঙ্গদেশের দ্বতিক্ষের সময় দুর্গতদের প্রভূত সাহায্য করে 
পাঃমঃমাঃরঃসঃ । কলেজের পরে ছাত্রীর। এসে খাছ্যশফ্যের দোঁকানের সামনে 
লাইন করে দ[ড়ানে। মেয়েদের মধ্যে খাছ্য বিতরণে সাহায্য করে, জিনিসের 
মাপ যাচাই করে, যাতে ঠিকমত ওজনের জিনিস পায় মেয়ের, লাইনে ঈীড়ানে। 
মহিলাদের ওপর প্রলিশের দুর্ব্যবহার বন্ধ করে; কাজের স্রবিধার জন্য রেশন 
কাঁডে নম্বর দেওয়ার কাজ কর্টে রেশন কাড পরখক্ষা করে, রেশন ব্যবস্থা 
সম্প্রসারণের জন্য আন্দোলন প্রভৃতি কাজ করে ৷ খাছের দেকানগুলি ছিল 
অপাধৃতার কেন্দ্র । ছাত্রীদের চেষ্টায় ত1 বন্ধ হয়। কতগুলি দোকানের 
ভার সরকার পাঞ্জাব মহল আত্মরক্ষ। সমিতির হাতে ছেড়ে দেয় । 

এইসব কাজ করতে গিয়ে ছাত্রীর! পরিচিত হয় বিভিন্ন মহল্লার অশিক্ষিত 
মহিলাদের সঙ্গে, নিয় মধ্যবিত্ত মহিলাদের সঙ্গে_যারা এতদিন ছিল হিন্দ্ব 
সনাতন-পন্থর এবং আধ সমাজীদের প্রভাবের মধ্যে ; পরি£চত হয় মুসলমান 
মহিলাদের সঙ্গে ; তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করে পাঞ্জাব মহিল1 আত্ম- 
রক্ষা) সমিতিতে--এ কাজ এই প্রথম । খাগ্ধ সংকটের সময় স্বেচ্ছাসেবিকাদের 
কাজ দেখে বহু মহল] আকৃষ্ট হন মহিল' আত্মরঙ্গ সমিতির দিকে । এব। 


পাঞ্জাবের নারশ জাগরণ ১২৭ 


আন্দোলন করে মেয়েদের আলাদ! দোকানের জন্য, যাতে তাদের পুলিশ 
ভদ্রতা সইতে নাহর। মেয়ে-প্ুলিশ অত্যাগারও কম নয়-_তা বন্ধ করার 
জন্যও চলে এদের সংগ্রাম । 

মহিল৷ আত্মরক্ষা! সমিতির সভ্য সংখ্যা ২০০০ হয় । অম্বতসরে গমের 
৪০০ মহিল। সভ্য হন মহিল। আম্মপক্ষ। সমিতির ; ১৯৪৩-এর অগাস্ট মাসের 
মধ্যে ফিরোজপুর থেকে সভ) হলেন ১০০০ মহিল1; কাজ আস্ত করার সপ্তাহ 
ই-এর মধ্যে রাওয়ালপি তু থেকে এলেন ১৯০০ জন । 

ভাখন। গ্রামের মহিল। সমিতি কিছুটা! জমি পায়। নিজের হাতে এই 
জমি চষে ধান বোনে তার! । স্থির হয় 'এই চাল সন্ত দরে দরিদ্র ক্ষেত- 
মজুরদের দেওয়া! হবে কারণ য! মজুরী পায়, তা দিয়ে চাল কিনে খাবার 
ক্ষমতণ হয় না এদের । 

১৯৪৩ সনের ২৩শে জুলাই একটি জলস। হয় । এই জলসায়, মেয়েদের 
সংগঠন কেন প্রয়োজন ত! দেখিয়ে একটি নাটক অভিনসত হয় । তিনটি গ্রাম 
থেকে মহিলার? আসেন 'এই নাটক দেখতে, এবং দেখে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত 
হন । 

রেশনের দোকানে কাজের সঙ্গে সঙ্গে শহরের মহল্লায় মহল্লায় সংগঠনের 
কাজ এগিয়ে চলল । মেয়েদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোল? প্রয়োজন, এই 
জন্য কতগুলি কর্ণকেন্দ্র খোল। হয় । 

ইসল।মিয়। বালিক বিদ্যালয়ের সব ছাত্রীর] পাঞ্জাব মহিলা আত্মরক্ষা 
সমিতির সভ্য হল । ৯৯টি দোকানের মারফত চিনি বণ্টনের ব্যবস্থা! করান 
সম্ভব হল। স্বেচ্গাসেবিকার। গিয়ে তদারক করত বণ্টনের কাজ-- যাতে ওজন 
ঠিক হয়, দোকানদারের অপাধুতার ওপর নজর রাখে ; পর্দানসশন মহিলাদের 
ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এসে যাতে রেশন নিতে পারে, তার ব্যবস্থা! করে । 
এই সব ছোট খাট ব্যপারে সাহায্য মনম্পর্শ করে মহিলাদের | এরপর 
আরম্ভ হয় বস্তীগুলিতে কলের জল ও অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য 
আন্দোলন ৷ ' আবহমান কাল থেকে বস্তির মহিলারা জলের জন্য দুর্ভোগ 
ভূগেছেন বছরের পর বছর | 

৯৯3১-এ ভাখনাতে কতগুল কর্ম'-শিক্ষণ-কেন্দ্র খোল হয় মহিল] আত্মরক্ষা 
সমিতির উদ্যোগে । 

১৯৪৩-এর মার্চ মাসে নিখিল ভারত কিসান সম্মেলন হয় ভাখনাতে । এ 


১২৮ নার আন্দোলনে কমিউনিস্টর' 


সময় কৃষক মেয়েদেরও একটি পৃথক সম্মেলন হয় ২র] এপ্রিল । বিবি শকুন্তলা, 
শকুত্তল! সারদ।, রঘুবশর কাউর প্রভৃতি নতুন কর্মীর আগে থেকেই গ্রামে গ্রামে 
কাজ আরম্ভ করেছিলেন । তাদের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০০০ মিল! 
আসেন এই সম্মেলনে__এর মধ্য ২০০ জন ছিলেন মুসলমান মহিলা] ৷ বাঁকীর' 
শিখ । প্রবণ কিসাঁন কর্মী কারারুদ্ধ বাব। রূঢ় সিংএর পড় বিবি জ্ঞান 
তিং সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন । কৃষকদের সমস্য! সম্বন্ধে মহিলাদের 
সচেতন ও সবক্ক্রিয় হতে আহ্বান করে ভাষণ দেন স্বামী সহজা নন্দ সরস্থতশ এবং 
শ্রীইন্দ্ূলাল যাঁজ্খিক । মহিলাদের একতাবদ্ধ হতে এবং মহিল। আত্মরক্ষ! 
সমিতিতে যোগ দিয়ে নিজেদের ও সমিতির শক্তিবুদ্ধি করতে আহ্বান 
জানিয়ে প্রস্তীব পেশ কর হয়। এই প্রস্তাবের ওপর ভাষণ দেন যশবন্ত এবং শল!। 
মহিলাদের কাজে প্রোৎসাহিত করার জন্য কিষাণ সভাকে অনুরোধ জানিয়ে 
আর একটি প্রস্তীব গহশত হয় । কিপান মহিলাদের কিসান সভার সঙ্গে এক 
যোগে কাজ করার এবং তাদের সঙ্গে সংযুক্তভাবে দাবীর আন্দোলনে যোশা 
দ্[নের আহ্বান জানান হয় । আরো খাছের দোকান খোলার এবং গণ কমিটি 
গঠনেরও দাবী কর! হয়। ফ্যাসী-বিরোধা যুদ্ধে অপুধ সাহনিকতার সঙ্গে 
লড়ছেন সোভিয়েটের ভগ্নির- তাদের অভিনন্দনও পাঠান হয় । 

একটি প্রদর্শন হয়__“সোভিয়েট ইউনিয়নের মিত্রবর্গ"-এই বিষয়বপ্তর 
ওপর । এই প্রদর্ণন্শী দেখে মুগ্ধ হন মহিলারা বিশ্বাস করতে পারেন না 
নিজেদের চোখকে যখন ছবিতে সোৌভিয়োট মহিলাদের িভ কভাবে হ'ওয়াই 
জাহাজ আর ট্যাংক চালানোর ছবি দেখেন । দেখেন আর ভেভরটণ উথলে 
ওঠে উন্মাদনায় । একজন মহল লেনিনের ছবির সামনে প্র্থম করে বলেন, 
“এই মহান নেতাই মেয়েদের পুরুষের সঙ্গে সমান করে দিয়েছেন |” 

িসান সভার সঙ্গে একসঙ্গে কিসান মহিলাদের কাজ করার কথাবার্ত' 
শুনে জিজ্ঞাস! করেন এক বুদ্ধ কিসান সেকি করে সম্ভব হবে। মুখের ওপর 
সোজা জবাব এল “বৌদের পেটানটা একবার বন্ধ করুন দেখি 1” বৃদ্ধ 
বললেন, “কথাটা তে। মনে হয়নি এতদিন । এতো? আমর সবাই পারি । 
সবাই মারত, আমরাও মারতাম 1” 

১৯৪৪-এর মাচে খ্যাত-নাম্ী কংগ্রেসী নেত্রী শ্রীমতী রাধাবাই 
সুব্বারাওনের পৌরোহিত্য পাঞ্জাব মহিল। আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম বার্ষিক 
সম্মেলন হয়'লাহোরে । 


পাঞ্জাবের নার জাগরণ ৯২৯ 


মহিল আত্মরক্ষা! সমিতির কাজ ছড়িয়ে পড়েছিল গোট। রাজ্যে-_ 
অম্বতসর, ফিরে'জপৃর, রাওলপিুর মত দূরের শহরেও 1 জলন্বরের জ্বনদালায় 
একটি ভাঁলে। কেন্দ্র ছিল । ভাখন1 ও ওরানপ্তরায়ও ভাল কাজ হচ্ছিল। 
ফিরোজপুরে, মোগা তহশশীলে এবং আন্দামানের প্রখ্যাত বিপ্লবী রূঢ় তিং-এর 
বাড়শ যেখানে-__সেই ছুরচাক গ্রামে চমৎকার ক।জ করছিলেন মাহলার1 । এই 
সম্মেলনে সমিতির সভানেত্রশ নিবাঁচিত হন শ্রীমতশ রসিদ লতিফি এবং 
সম্পাদিক! হন পেরিন রমেশচক্দ্র । অম্বতসর থেকে বিদ্াবতশ সেঠ, লাহোর 
থেকে সীতা দেব, ফিরোজপুর পেকে আ্ীমত+ আনুজ। প্রমুখ কংগ্রেস মহিলারা 
যোগ বেন সম্মেলনে । এদের ছাড়াও 'এসেছিলেন-_ পুরণ, স্নেহ, শৈল?, শকুন্তলা 
সারদ", সুশশলা চৈন টিং, বিধি শকুন্তল1, তিধান সভার সদস্যা বিবি রঘুবশির 
কাউর, নবীরা মাহে, এবং খদিজা প্রভৃতি কম্্যুনি্ট কমীরা । একর 
সন্মেলনকে সাফলাযখত্িত করতে “বং সমিতির কাজকে আরও প্রসারিত 
করতে বিশেষভাবে চেষ্টা! করেন । 

দোয়ারাতে (হোসিয়ারপুর ও জলন্ধর “জলার মধ্যবত। ) কিসান সম্মেলন 
হয় ১৯৪৪-এর ২৪শে সেপ্টেম্বর ৷ সঙ্গে সঙ্গেই হল আরেকটা মহিল। সম্মেলন । 
'এতে লাহোর, ফিরোজপুর হোিয়ারপুর, লুধিয়ান!, মণ্টগোমারী প্রভৃতি 
জায়গ! £খেকে মহিলার এলেন প্রায় ৪৫০৩ 1 মুসলমানদের পাকিস্তানের প্রশ্ন 
জোরদার হয়ে উঠেছে । সম্মেলনে দাবী কর] হয় পাকিস্তান যদ হতেই হম 
তবে তা যেন হয় বয়স্ক ভোটের ভিত্তিতে নিবাচিত গ্রণ-পরিষদ কর্তৃক 
তৈরী সংবিধান অনুসারে পরিচালিত একটি গণতান্িক রাষ্ট্র । এবং এতে ঘেন 
নংখ্যালঘুদের আকার রক্ষিত হয় । কিস্ত তার পরে কয়েকটি দশক চলে গেল, 
এত লঢ 'একট। প্রন আাজও স্বপ্পের বিষয়ই হয়ে রইল । 

প্রস্তাব গুহীত হয় খান্যের ওপরেও ॥ এই প্রস্তাবে মজুতদার, মুনাফাখোর 
পাঞ্জাব মন্ত্রসভীকে নিন্দ! করণ হয়, কারণ তারা জনপ্রিয় খাছ এবং িসান- 
কমিটিগুলির সহযোছিত উপেক্ষা করে কেন্দ্রিয় সরকারের নির্ধারিত দামে 
সরাসরি চাষীর কাছ থেকে চাল কিনতে অস্বীকার করে তাদের মজ্ুতদার- 
মুনাফাখোরদের কাছে কমদামে চাল বিক্রী করতে বাধ্য করেছেন এবং এভাবে 
এ অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রশ্রয় দিয়েছেন । 

প্রথমে যখন খাগ্যশস্য কেনার লাইনে ঈশড়ানে। মহিলাদের মধ্যে কাজ আর্ত 
করে লাহোরের আত্মরক্ষ। সমিতির মেয়ের1, শখল। ভাটিয়। প্রথম গান লেখেন 


ম--৯ 


১৩০ নারশ আন্দোলনে কমিউনিনস্টর। 


এই ল।ইনে ঈশড়ানে। মেয়েদের নিয়ে । বঙ্গ দেশের দ্র্তিক্ষ নিয়ে, এবং হীর- 
রঞ্ধার কাহিনী নিয়ে অপূর্ব, উদ্দীপনায় ভর! আরে গান লেখেন। বহু 
নাটকেরও অভিনয় হয়_যাতে ছাত্রশর! অংশ গ্রহণ করে । এইসব মাধ্যম 
আশ্চর্যভাবে মহিলাদের চেতনা জাগিয়ে তোলে । চিরোজপুরের মত অন্য 
জায়গয়ও সাংস্কৃতিক দল গঠন কর হয় । 

লাহোর এবং ফিরোজপুরের দুইটি সাংস্কৃতিক দল দোঁয়াবা সম্মেলনে ছুটি 
অপুর গান করেন-_যার মর্ম ছিল “যার! আমাদের অন্ধকারে রেখেছে, অত্যাচার 
করছে আমাদের ওপর, তারাই আজ উপোস রাখছে শহরের মানুষকে । এবং 
দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে । শ্রমিকরা বোনে কাপড় কিন্ত তারাই 
থাঁকে উলঙ্গ । এসঃ সবাই হাত মেলাই, কাধ মেলাই-_ রক্ষা! করি আমাদের 
শস্যের ভাণ্ডার । তাই দিয়ে আমর! খাওয়াব শহরের মানুষকে 1.-খাগ্চ কমিটি 
গুলির সাহায্যে চাল, কনট্রোল ও রেশন ব্যবস্থাকে সফল করে তুলব 1” 

আরেকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছিল- রাশিশয়ায় বীর কন্যা জয়াকে নিয়ে 
একটি নাটক । সেই জয়, বালিক। জয়, ফ্যাসী-বিপোধশী সংগ্রামে প্রাণ 
দেয়। ওসীম। রেখা জয়ার ভূমিকায় অভিনয় করে, মাতিয়ে দেয় শ্রোতৃ- 
বুন্দকে । এমনি করেই জনগণের হৃদয় দ্বারে জাগরণের বাণ পাঠায় 

স্কতিক মাধ্যমগুট । অন্যভাবে একাজ সম্ভব হত টিনা সন্দেহ । 

পাঞ্জাবের কম্যুনিস্ট কর্মীদের উদ্যোগে এবং তাদের কাছ থেকে প্রেরণ! 
পেয়ে সাংস্কৃতিক দলগুলি নান! অনুষ্ঠান করে যায়-__তার] উদ্বুদ্ধ করে, শিক্ষ? 
দেয় শুধু মেয়েদের নয়__জনগণকেও ৷ ৯৯৪৪ সনের জুন মাসে শ্রীমতশ রামেশ্বরশ 
নেহরু বের হলেন জেল থে্ষে । তিনি আত্মরক্ষা! সমিতির কাজ দেখে মুগ্ধ 
হয়ে, নিখিল ভারত মহিল? সম্মেলনের পাঞ্জাব শাখার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের 
শক্তি বৃদ্ধি করতে অনুরোধ করেন পাঞ্জাব মহিল। আত্মরক্ষা সমিতিকে ৷ 


৯৯৪৪-এর জুলাই মাসের শেষ । পাশাপাশি কাজ করে যায় নিখিল ভারত 
মিল! সন্মেলন,আর মহিল! আত্মরক্ষ। সমিতি- মেয়েদের স্বয়ংসম্পূর্ণ করার 
জন্য গুহ শিল্প স্থাপন করার কাজ, রেশন ব্যবস্থার জন্য আন্দোলনের কাজ, 
খাছ্যের দোকানগুলিতে কাজ, ত্বধ সরবরাহের জন্য, আর শিক্ষার জন্য 
আন্দোলনের কাজ এমটিন আরে কত কাজ । একট কমিটি তৈএপ্র হল-_যাঁতে 
সদস্য হলেন, নিখিল ভারত মহিল1 সম্মেলনের, মহিল1 আওত্মরক্ষ! সমিতির, 


পাঞ্জাবের নারশ জাগরণ ১৩১ 


লাহোর ছাত্র সঙ্জের ছাত্রী শাখার, মুসলমান ছাত্রী ফেডারেশন, শিক্ষয্িত্র 
সঙ্ঘ আর ইন্ত্রী সহায়ক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ । 


১৯৪৪-এর শেষ দিকে মহিল! আত্মরক্ষ। সমিতির সভ্যসংখ্য। দঈীড়ায় 
১৩,০০০-এ | এবং এই ৯৩০০০ সভ্য নিয়ে সমিতি নিখিল ভারত মিল" 
সম্মেলনের সঙ্গে এক হয়ে যায় । পারঞ্জাবই একমাত্র জায়গ। যেখানে এ সম্ভব 
হয় এবং এ সম্ভব হয়েছিল শ্রশমতণ রামেশ্বরশ নেহেরুর উদার দৃষ্টিভঙ্গী জন্যই | 
অন্যান্য জায়গায় যে-সব সংস্থায় কমু্যুনিষ্ট মেয়ের কাজ করভ, সেগুলি হতে শত 
হস্ত দরে থাকত নিখিল ভারত মহিল সম্মেলন । 


১৯৪৫-এর স্বাধীনতা সপ্তাহে সমন্ত পাঞ্জারে সভাসমিতি কর] নিষিদ্ধ হল । 
সাংস্কৃতিক দলগুলি এল সেই অভাব পুরণ করতে । চমৎকার কাজ করে 
চলল তার। । 


৯৯৪৫-এর ২৭শে জানুয়ারশ একটি অভিনয় মঞ্চস্থ হল লাহোরে | বিষয়বস্তু 
ছিল জাতীয় নেতাদের মুক্তি এবং কংগ্রেস-লশগ এঁক্য । সর্ব দলের ও সর্ব 
স্তরের প্রায় ১২০০ মহিল এলেন দেখতে | শ্রশমতশ রামেশ্বরশ নেহরু উদ্বোধন 
ভাষণে বললেন যে লাহোরে মহিলাদের এত বড় সমাবেশ আর কখনও তিনিন 
দেখেননি । অনুষ্ঠানে গানে গানে ছবি ফুটে উঠল-_সাআ্রাজ্যবাদীদের 
আগমনের, স্বাধীনতা সংগ্রামের । কংগ্রেস-মুসলিমলশীগের অভ্যুদয়, আর 
মহাযুদ্ধের গানের বাণণ মেয়েদের মর্মের মধ্যে ডীক পাঠাল সাম্াজ্যবাদীদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের । 


কুপল্যাণ্ড প্লযানের মাধ্যমে আরেকটি অপ-সংবিধান প্রবর্তন করার চেষ্টা করে 
বৃটিশ সরকার । গানে আর লোকনৃত্য-নাটে তা রূপায়িত করে পরিবেশন 
করা হয়। বিধানসভায় কংগ্রেস-লশগ এক্য দ্বার সরকারের পরাজয় নিয়ে 
একটি ব্যঙ্গাত্মক গান রচিত হয়-_চানাচুর গরম বলে । মহাত্স। গান্ধণ কংগ্রেস 
ত্যাগ করলে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেবেন বলে তার৷ সিংএর বিবৃতি নিয়ে 
রচিত হয় একটি প্রহসন । উচু হারে কর ধার্য হওয়ার দরুন মানুষের যে 
দুর্দশ হল, ত1, আর সরোদিনশ নাইডুর আশার বাণশ-যে কংগ্রেস-লশগ 
এঁক্য হওয়া! রোজ সূর্য ওঠার মতই সত্য-_এই নিয়েও হয় গান লেখা । বাংলার 
দুণিক্ষ নিয়ে স্বতন্ত্র ভগতের লেখ! গান জল আনে মানুষের চোখে । সমাজে 
বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা ও সম্পত্তি-বঞ্চিতা নিঃস্ব মহিলাদের শোচনীয় 


৯১৩২ নারশ আন্দেলনে কমিউনিস্ট" 


অবস্থা বর্ণনা কবে ও হিন্দ্ব কোড বিল গ্রহণের আবেদন জ্যনিয়ে রচিত হয় 
একটি একাংক নাটক । 


জেল থেকে সছ্য-মুক্ত শ্রীমতশ সত] দেবী, শ্রশমতী অঠিস্ত রামের মত 
কংগ্রেষের নেত্রীস্থানীয় মহিলার এই সব গান আর নাটক দেখে এত মুগ্ধ 
আর অভিভূত হন যে তার! বলেন-যা'র1 কমুযুনিস্টদের অস্পৃশ্য করে রেখেছে-_ 
তাদের সঙ্গে কাজ করতে চায় ন--তাদের ভুল ভাঙ্গানোই তাদের ব্রত । 
অন্তসরের কংগ্রেস নেত্রী বিদ্যাবত সেঠ শুধু এই নাটক দেখতেই এলেন এবং 
ফিরে গেলেন গভীরভাবে অভিভূত হয়ে । বিগ্যাবত সেঠের সঙ্গে এসেছিল 
অস্বতসর কলেজের ছাত্রীরাঁও । কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কথা বলত নণ এর" 
১৯৪২-এর অগাস্ট থেকে-__এরাও ফিরে গেল ুদ্ধ হয়ে । আরে এলেন-ন্ত্রী 
সহায়ক সভার শ্রশীমতী দি, 'এল, আনন", কংগ্রেস নেত্রী অমর কৌর, মুসলিম 
লশগ নেত্রীবৃন্দ বেগম বাসর আহমেদ ও বেগম তাসাদের হোসেন সকলে এ 
বুকেই গভনীর ছেশওয়া লাগল এই সব নাটক আর গন দেখে আর শুনে ! 
তার? অভিনন্দন জানান কম।দের | 


নব থেকে দুখী হলেন ম্বণালিন্ চট্টোপাধ্যায় (সরোছিনশী নাইডুর 
ভন )-_ তার ছাত্রীদের তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন জাতীয় এবং নান! সংগ্রা- 
মূলক আন্দোলনের ভাবধারায় ; সাংস্কৃতিক দলগুলিতে এই ছাত্রীরাই ছিল 
বেশশ । 

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লব্ধ নব অথই দিযে দেওয়া] হল 41৬/0 আর মহিলার 
আজ্মরক্ষ] সমিতির কর্মকেন্দ্রগুগ্রিতে । পাঞ্জাবের, বিশেষ ভাবে লাহোরে 
সাংস্কৃতিক দলগুটৈর এইসব গপ-মাধাম গরমের কৃষক মহিলাদের ওপর বিশেষ 
প্রভাব বস্তার করে । দেশে কি হচ্ছে নখ হচ্ছে 'এই সব মাধ্যমেই তারা জানিতে 
পারে । 

শশীল ভাটিয়া ছিলেন তংকালখন একজন কমুযুনিস্ট কমী । মহিলাদের 
মধ্যে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক মাধ্যমের ক্ষেত্রে কাজ করতেন 
তিনি । একট! প্রকাণ্ড কৃষক সমাবেশকে মাতিয়ে দিলেন তিনি, ভারতের 
মানুষের জাতীয় জাগরণ নিয়ে রচিত গান “হজে হল্লারাতি" দিয়ে । স্বতত্ 
ভগতের গানও মানুষ কোন দিন তুলবেনা_হার রঞ্চার কাহিনশর মত পুর্ব 
বাংলায় চিত্তরঞ্জন দাসের গ্রামের একটি মেয়ের কাহিনপ-_দ্রুভ“ক্ষ-পিষট 


পাঞ্জাবের নারশ জাগরণ ১৩৩ 


ংলার মেয়েদেরই প্রতক কাহিনশ নিয়ে বাধ। সেই অমর গান ॥ ৯৫১০০০ 

শ্রোতা বসে রইল স্তব্ধ হয়ে_ শুধু ঝরতে লাগল তাদের চোখের জল । 

পাঞ্জাবের মেয়ের] ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল মহিলাদের নিয়ে । 
হিন্দ কোড বিলের সমর্থনে তাদের আন্দোলনের কথা এই বই-এরই সামস্ত- 
তান্ত্রিক আইন-কানুন ও প্রথা বিরোধশী আন্দোলনের অধ্যায়ে লেখ! হয়েছে । 

কিন্ত সব ভেঙ্গে চুরে ধুলোয় মিশে গেল ১৯৪৭-এ_-যখন ভারত ভাগ হল-_ 
পাকিস্তান হল, লাহোর চলে গেল পাকিস্তানে হিন্দ্ব আর মুসলমান আলাদা 
হয়ে গেল- দাঙ্গায়, নির্মম হত্যাকাণ্ডে পাঞ্জাবের মাটি রক্তে যখন রাঙ্গ। হল । 
আবার নতুন করে গড়ে তোল'__পুরাতনের ভন্মের, আবার ধৈর্য দিয়ে গড়ে 
তুলতে হবে প্রাণের ইমারত । 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
ওয়রলিছের ছ।ঙ্গত হতে যুক্তি 


ভারতীয় কমু/নিস্টদের সংগ্রামের ইতিহাসে গোদাবরশ পারুলেকর একটি 
নাম । মহারাষ্ট্রের থান! জেলার অন্তর্গত উন্বারগাও, ভাহান এবং পালঘর 
তালুকের আদিম উপজাতি-_অর্ধ নগ্ন, আধুনিক শহর বোম্বাই-এর মাত্র মাইল 
ষাটেক দূরে-_বন-জঙ্গল হতে কোন মতে খুঁটেখাওয়। মানুষ নামধারী কতগুলি 
জীব-_-তাদেরই আবহমান কালের দাস্য থেকে মুক্তির আলোয় নিয়ে আসেন 
গোদাবরশ পারুলেকর ৷ 

প্ুনার মেয়ে গোদাবর পারুলেকর, বড় হয়েছেন সেখানেই ৷ শ্রী এন্‌ এম 
জোশর প্রেরণায় অল্প বয়সেই তিনিন সাভ/যান্টস অব ইপ্গিয়। সৌসাইচিতে যোগ 
দেন। ট্রেড ইউনিয়নেরও কাজ করেন গোদাবরপ এবং নিখিল ভারত মহলা 
সম্মেলনের একজন সক্ক্রিয় সদস্য ছিলেন ৷ সেখানেই তার সঙ্গে আমার পরিচয় 
হয় এবং কাজও করি তার সঙ্গে । পরে তিনি এবং শান্ত! ভালেরাও কম্যুনিস্ট 
পার্টির দিকে আকৃষ্ট হন । গোদ্বতাই নামেই সবাই ডাকে গোদাবরশকে-_ 
এবং তার স্থামশ কমরেড এস পারুলেকর, দুজনেই কৃষক সভার মাধ্যমে নামেন 
কাজে ওয়লিদের মধ্যে 

বছর শতেক আগে আদিবাসীরাই ছিল সমস্ত জমির মালিক । ইংরেজর' 
আসার পরে হিন্দ হ্সলমান, পার্সা সবাই এসে ভিড় করতে লাগল এসব 
এলাকায় । একেবারে নিরক্ষর, নেহাৎ নিরীহ এই আঁদবাসীরণ । তারই 
সুযোগ নিয়ে আরম্ভ হল এদের জমি লুষ্ঠন। এবং অল্প দিনের মধ্যে সবাই 
জম হারাল এবং দোর্দগু প্রতাপ জমিদার হয়ে বসল লুষ্ঠনকারীরা এবং 
চলল এদের অমানুষিক ও অকল্পনীয় শোষণ। এই শোষণ চল্ল দুইভাবে । 
এক হল নিজেদের জমিতে ওয়রদিদের দিয়ে বেগার খাটিয়ে নেওয়। ; এই 
বেগার খাটিয়ে নেওয়ার মধ্যে ছিল ওর নিজেদের জন্য চাঁষ করে যেটুকু ফসল 
ফলাত তা৷ শুদ্ধ: কেড়ে নেওয়1 ; দ্বিতীয় হল ওদের দিত একেবারে নীরস কিছু 
জমি, তাও আধা ব! তার বেশশ বখরার শর্তে । এ জমিকেই জমি-ভুখ! ওই 


ওয়রলিদের দাসত্ব হতে মুক্তি ৯৩৫ 


আটদবাসীর দল পরম বিত্ত বলে মনে করত । পাছে এটুকু জমিদার 
কেড়ে নেয় সেই ভয়ে নিরশহ মানুষগুলে। জমিদারের ক্ষেতে, খামারে, ঘাস 
জমিতে, বনে, সর্বত্র সব রকম বেগার দিত । বিয়ে করতে এদের প্রায় 
৪০০০ থেকে ৫০০০ টাক! লাগত । কয়েক বছর বেগার দেবার শর্তে 
সেই টাক। তাদের ধার করতে হত। কিন্তু এই কয়েক বছর অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই জীবন শর্তেই দাড়াত এবং কখনও তাতেও শেষ হত নাঁ। চলত 
ংশানুক্রমে । 

শুধু বেগার নয় জমিদারের অমানুষিক অত্যাচার । সে অমানৃষিকতার 
বুঝি সীমা নেই । জমিদারের জমিতে নিজেরই হাতে পৌঁতা আম গাছের 
একটি আম খাওয়ার জন্য বেচার এক ওয়রলিকে গাছে বেধে চাবুক মারতে 
মারতে পিট ফাল। ফাল) করে দেয় জমিদার । বেগার দিতে অস্বীকার করার 
অপরাধে পায়ের বুড়ে! আঙ্গুলে বেঁধে মাথা নীচে করে ঝুলিয়ে, মাথার ঠিক 
নীচে আগুন জ্বেলে নাকে চোখে লঙ্কা পোড়ার ধেশয়! আর সঙ্গে সঙ্গে পিঠে 
চীরুক যতক্ষণ ন1! বেগার দিতে স্বীকার করে ততক্ষণ । প্রত্যেক জমিদারের 
দেউড়ীতে ঝোলান থাকত চাবুক__এই ওয়রলিদের ক্রতদাসত্তের প্রতীক । 

এই দাসত্বের অভিশাপ থেকে বাদ যেতন। মেয়েরাও ৷ প্রজার বৌ-িদের 
জমিদার মনে করত তারই সম্পর্তি। তার যথেচ্ছ ভোগের বস্ত ছিল এরখ | 
এই যথেচ্ছ ভোগজা'ত সন্তানদের নিয়ে ওয়ার্টা নামে একটি আলাদ' শ্রেণশরই 
সৃষ্টি হয়েছিল । গোদাবরশ পারুলেকারের কাছে একটা বভংস গল্প শুনেছি । 
এক আদিবাসী, বোটি তাঁর স্ুন্দরশ । স্বামশর অনুপস্থিতির সুযোগে জমিদার 
লেক পাঠাল ওকে নিয়ে যেতে । ও যেতে চাইল না । তখন ধরে নিয়ে 
যাওয়া হল সকলের চোখের সামনে দিয়ে । ভয়ে কেউ কোন কথা বলেনি । 
স্বামী ফিরে একটু হৈ চৈ করতে তাকে জ্যান্ত মাটির নশচে পৌতণ হল । তার 
ভাইকেও শাসান হল-টু* শব্দটি করলে তার ভাগোও তাই হবে। তবু এ ঘটনার 
কথা ছড়াল চার-দিকে । একট মামলার প্রহসন হল । গর্ভখৃ্ড়ে যে হাড় 
পাওয়! শেল সিভিল সার্জন রায় দিলেন ত1 কোন জন্তর হাঁড়। 

এদের এই জীবনে আশ! আর আলে নিয়ে এলেন গোদাবরশ পারুলেকার 
এবং তারস্বা্ । গেদাবরশ হয়ে উঠলেন ওদের বাই । 

“বেগর প্রথা! ধ্বংস হোক", আওয়াজ প্রথম শুনল এই আদিবাসগর ৯৯৪৫ 
সনে, থান! জেলার তিত্রোয়াল্প! গ্রামে যখন মহারাষ্ কিধান সম্মেলন হল । 


১৩৬ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টরা 


আনন্দে উচ্চুসিত হয়ে ঘরে ফিরল তার! লাল পতাকা নিয়ে । আরম্ভ করল 
বেগার দিতে অস্বশকার করতে__জিদারের অত্যাচার যেতে লাগল সীম! 
ছাড়িয়ে । অসহায় হয়ে পড়ল ওর] ৷ 

এলেন গোদদাবরী বাই-নিজের চোখে দেখবেন এদ্দের অবস্থা । থান। 
জেলার উন্মেরগাও-এর অন্তর্গত তালেসারণ গীয়ে প্রথম সভার আয়োজন আরম্ত 
করলেন গোদাবরী । হেঁটে চললেন গ্রামের পর গ্রাম, পাহাড় পেরিয়ে 
জঙ্গল পেরিয়ে পায়ে হেটে । আদিবাসশদের ভাঙ্গা! কুঁড়ে বা আন্তাবলে 
কখনও জোটে আশ্রয়--কখনও মাঠে ঘাটে । খান তাদেরই অখাছ্যের মতে 
খাছ্য--পান সকলের অসীম ভালোবাসা, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা । দেখলেন তিনি 
নিজের চোখে, বুঝলেন বুক দিয়ে । 

জেগে উঠল ওয়রলিরা। ১৯৪৫-৪৭ সেই মহা-জাগরণের পর্ব-_নার+-পুরুষ- 
শিশু সব ঝাপিয়ে পড়ল সংগ্রামে ৷ 


িসান সভ! আদিবাসসদের সম্মেলন ডাকল ৯৯৪৫-এর ২০শে মে। উমরাও 
তানুক থেকে হাজারে হাজারে আদিবাসীর1 এল জারিচ্ে সম্মেলনে যোগ 
দিতে । এই সম্মেলনের বাণ তার নিয়ে গেল দাহানু, আম্বেসারি এবং 
ধনগাও-এর ভাই-বেরাদরদের কাছে । সপ্তাহের পর সপ্তাহ ১০ মাইল পর্যন্ত যত 
গ্রাম ছিল সর্বত্র সভাসমিতি হতে লাগল, হাজারে হাজারে আদিবাসশর! এসে 
যোগ দিল সেই সব সভায় । 


কোসবাদে সভা হল ৮ই অক্টেবর । ৭০০০ আদ্দিধাসণ এল সেই সভাম্ব । 
“তিবাহ-বেগার” (অর্থাৎ বিয়ের জন্ব নেওয়া! খণের বেগারের শত ) রুদ্ধ 
করার সিদ্ধান্ত হল। চার ভাগেঞ্ডাগ হয়ে গেল ওর! । প্রত্০টেক দল মিছিল 
করে এক এক দিকে গেল । প্রত্যেক জমিদারের বাঁড়শ গেল ওর1। এই 
“বিবাহ-বেগার' বন্ধ করার সিদ্ধান্ত হল ওদের মুক্তি আন্দোলনের প্রথম ধাপ । 
ওর! আওয়াজ ভুলল “নেংটি হাড়ি সামলে নাও, লড়াইএতে যোগ দাও,” 
“বিষের বেগার খাটবন1, গোলাম হয়ে থাকব ন। 1”, প্রত্যেক বাড়ীর সামনে 
এসে ওর! থামে আর আওয়াজ তোলে--শুনে আদিবাসীরা আর তাদের 
বৌর1 যে যেখানে কাজ করছিল-__ ফেলে ছুটে আসে মিছিলে । তিন দিন 
চলল এই পরিরক্রম! ৷ জমিদারের যথেচ্ছ অত্যাচার আর ভোগের বস্ত ছিল 
এই “বিবাহ-দাসের?' । আজ তারা ভয়ে মুখ লুকিয়ে রইল বন্ধ ঘরের পেছনে। 


ওয়রলিদের দাসত্ব হতে মৃক্তি ১৩৭ 


আঞ্জ তাদের দাপট বন্ধ । আদিবাসশর! তাদের মুখের ভাষা ও নুকের বল 
পেল লাল ঝাগ্ডার কাছ থেকে__তাই বলেন গোদারশ সকলের গোছু তাই । 

১০ই অক্টোবর ১৯৪৫ সন। চার দিকে রটে গেল-গোছ্ৃতাই সভ' 
ডেকেছেন তালওয়াড। গীয়ে--ঙার জীবন বিপন্ন--ছুটে চলুক আদদিবাীর। 
কান্তে, কুড়ুল যা পায় নিয়ে। তাই ছুটল ওয়রলিবাঃ তালওয়াডার চার 
দিকের প্রায় ২০টি গ্রাম থেকে ছুটে এল ৭০০০ মানুষ হাতের কাছে যা পেয়েছে 
তাই নিয়ে । 

এল পুলিশ । ওদের সশস্ত্র দেখে চালাল গুলি । আবার ওরা শুনল, 
পরের দিন ৯৯ই অক্টোবর সভ! হবে লালবাগার ডাক । আগের দিনের 
গোলাগুলির কথ গ্রাহা না৷ করে এল ৪০০৩ মানুষ । কিন্ত মিথ্যে গুজব ৷ 
কিসান সভার একজন কোন মতে সেখানে পৌছে জানিয়ে দিল ত1। চালাকশ 
খেল হয়েছে ওদের ওপর ॥ দেরী নখ করে বাড়ী যাক ওর । 

কিন্ত ওর] বাড়ী যাবার আগেই এল প্লুলিশ। সরাসরি চালাল গুলি । 
জখম হল দুজন ওয়রলি । শেষ হয়ে গেলেন জেঠিয়। গংগড় । 

এর কদ্দিন পরেই গোদাবরশ পারুলেকর এবং তার স্থামশর প্রবেশ নিষেধ 
হল থান) জেলায় ৷ 

১৯৪৫-এর ৯৫ থেকে ২৫শে অক্টোবরের মধ্যে জমিদার ও পুলিশের যে 
অত্যাচার চলল আ'দিবাসখদের ওপর ত। অবর্ণনীয়। কিন্ত আদিবাসীদের 
টলান গেলনা । জমিদারের ঘাস-জমির ঘাস কাটা হয়ন1 ; সংকট দেখ! দিল 
বোম্বাইতে । অবশেষে মাথা নত করতে হল সরকারকে । পারুলেকারদের 
ওপরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হল : সমস্ত আটক আদিবাসীকে ছেড়ে 
দিতে হল; কিপান সভার দাবশ ছিল আদিবাসীদের দৈনিক মজুরীর হার 
হবে ২৫০ এবং ৩০০; কিস্ত জমিদার ৩৫০ টাকা_৪'৫০ টাক দিতেও 
রাজী হলেন কারণ অিবিল্বে থাস ন! কাটলে বিপদ 1 জয় হল আদিবাসীদের 
এবারে ওর। আত্ম-বিশ্বা,সর আলে পেল- উপলন্ধি করল একতার শক্তি । 


৯৯৪৬-এর দশহর! দেওয়ালনীর মরশুম ৷ গাছ কাটার ধৃম পড়েছে । মুদ্ধ- 
কালশন মুনাফায় ফুলে উঠেছে ঠিকাদারের দল । তবু গাছকাটার মভ্ভুরী 
রইল দিন চার আন । আট্দিবাসশীর চাইল ৯ টাক! চার আন ৷ লালঝাপগার 
ডাকে ১৫০০ ওয়রলির কুড়;ল থামল । তারা ধর্ষঘট করল । মোষের গাড়ও 


৯১৩৮ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্ট! 


চালায়ন। ক্বাদিবাসশর1, িসান সভার অনুমতি পত্র পেলে তবে তার! তাদের 
গাঁড় ভাড় খাটাবে । অব্যাহত রইল ধর্মঘট ৷ 

অবশেষে চুক্তি হল ৯২৫ টাকাই দেওয়! হবে । কিস্ত সরকার সে চুক্তি 
মানতে রাজশ হল না। ১৯৪৬ সালের ১৪ই নভেম্বর আপৎকালশন অবস্থ? 
ঘোধিত হল। বনুধরপাকড় হল। কিসাঁন সভার বন কর্ম ও গ্রেপ্তার হল। আবার 
পারুলেকার এবং আরে! কয়েকজনের উক্ত এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হল । 

বনু বিবাহ-দ1সকে মুক্ত করল ওয়রলির। ৷ সাংকাশের সাউকার হোমি- 
দিবিয়েরওয়ালার বাড়শ যখন ওয়রলির। কয়েকজন বিবাহ-দাসকে ছাড়িয়ে 
নিতে আসে, পুলিশ আসে বন্দ্রক উঁচিয়ে সাউকারকে সাহায্য করতে । 
পুলিশ দেখে পালায় ওয়রলির1 । ওর! ভয় পেয়েছে মনে করে পুলিশ ধাওয় 
করে। কিছুদূর গিয়ে ঘুরে দীড়ায় ওয়রলিরা_মুখ ওদের কাঠন, ভয়ানক । 
পুলিশ ভয় পেয়ে, বন্দুক কানে চেপে দোঁড়ে যায় হোমির বাড়ীর দিকে | 
এবার ধাঁওয়। করে ওয়রলিরা । পুলিশ ওদের কাছে কাকুতি মিনতি করে 
এসব কথা ওয়বলির1 যেন অন্ধ কাউাক ন! বলে । দ্বণায় মুখ ফিরিয়ে নেয় 
ওরখ, তারপর কম রূজীতে যার? সাঁউকারের বাড়শতে খাটছিল তাদের নিয়ে 
বুক ফুলিয়ে চলে যায় । 

বহু বন্ধন থেকে মুক্তি পায় ওয়রলিবরা তাঁদের সংগ্রামের ফলে । 

নেতাদের এ এলাকায় প্রবেশ নিষেধ এবং বহু ওয়রল গ্রেগ্ার হয়" 
সত্বেও গাছ কাট ওয়রলিদের ধর্মঘট অব্যাহত থাকে । সরক।র কাষ্ঠ ব্যবস'্বী 
সমিতি ও কিসান সভার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে নিপ৯ীড়ন ও 
সন্ত্রাসের পথ নেয় । ভয় দেখাবার জন্য বহু ওয়রলিকে মিথা। মামলায় জড়ান 
হয়। বোম্বাই থেকে আইনজীবর্ঁর! এসে ওয়রলিদের মামলা চালায় । কখনও 
কখনও গুণ) লেলিয়ে দেওয়। হয়, কতজনকে বহিষ্কার কর) হয় । সংবাদ- 
পত্রে এইসব নিয়ে সোরগোল ওঠে । অবশেষে বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহারে 
বাধ্য হয় সরকার । 

পুরুষদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মুসলপডা গ্রামকে ধুলোয় মিশিয়ে 
দেয় পলিশ ও গুগারা মিলে । শয়ে শয়ে আদিবাসীর! গিয়ে দান 
স্টেশনের দদিকের বিরাট বিরাট ফলের বাগানের যত গাছ লব কেটে 
মাটিতে শুইয়ে দিল । একটি গাছও দাড়িয়ে রইল ন1। 

১৯৪৭-এর ৭ই ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহমুলক বক্তৃত1! করার মিথ্যা! অভিযোগে 


ওয়রলিদের দাসত্ব হতে মুক্তি ১৩৯ 


গোদাবরশ পারুলেকারকে গ্রেপ্ধার কর) হয় । উক্ত এলাকায় অশ্নইন শুংখল। 
রক্ষার জন্য এক হাজার সৈন্য মোতায়েন করা হয় । কয়েকজন মারোক়্ার 
জমিদার ও পুলিশ বাড়ীর পুরুষর। জঙ্গলে পালিয়ে গেছে বলে মেয়েদের 
মারধর করে ; দলের লোকের নাম বলে দেবার জন্য ওয়রলিদের মাথ' নঈচের 
দিকে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয় । কালেক্টর সভা ডাকেন । একজনও আসেনা । 
তখন তিনি পলাতকদের পরিবারকে ধরে মারপিট করতে হূকুম দেন । 
ভেবেছিলেন পারবারের ওপর নিধাতন হলে প্রুরুষর। বোরিয়ে আসবে । তখন 
তাদের গ্রেপ্তার কর! সম্ভব হবে । দেবজী তাণ্ডেলের মাকে তার ছেলেকে বের 
করে দিতে বলেনা বের করে দিলে রাতে তাঁকে মেরে তার লাশ এনে ফেলে 
দেবে তার সামনে । তানু ভালবশর কুঁড়েঘরটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তানু 
তার বড় ছেলেটিকে নিয়ে পালিয়ে যায় । আর তার বৌ ছোট ছেলেটিকে 
নিয়ে চলে যায় । কেউ আর ফেরে নী । শেষ হয়ে যায় পর্িবারট | 

এ লড়াই নতুন জীবন, নতুন মর্ধাদা লাভের লড়াই । তাই এতে 
বৃহৎ ভূমিক! পালন করেন মেয়েরাও । এ যাবৎ ক্ষেত খামারে কাজ করা 
বেগর-শ্রমিক মেয়ের! মালিকের লালসার যথেচ্ছ শিকার হয়ে এসেছে । এই 
অপকর্ষের ললাভূমি খামারগুলিকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিল ওয়এলির) সববপ্রথম, 
এখানেই তাদের ঘরের মেয়েদের মর্যাদীকে ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়] হয়েছে । 

এবার চরম পন্থা! নেয় সরকার । সৈন্য পাঠায় । ৯৯৪৬ এর ২৯শে নবেম্বর 
থেকে, ১৯৫৪-র ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত গোদাবরী পারুলেকার প্রকাশ্টে থান? 
এলাকায় আসতে পারেননি । বহর কষ্ট সয়ে, বু বিপদ মাথায় নিয়ে 
গোপনে আসতেন তিনি ওখানকার লাঞ্চিত মানুষগুলিকে বল দিতে আর 
সাহস দিতে । পরম যত, জাগ্রত প্রহরায় ওকে আগলে রাখত ওয়রলির', 
রক্ষ করত বুক দিয়ে, পৌছে দিত বোম্বীইতে তাদের পরম ভরসার বাইকে 
_যে তাদের কাছে এনে দিয়েছে নতুন এক মর্াদার জীবনের স্বাদ । 

ওয়রলিদের অনমনশয় সংকল্প এবং দৃঢ়বদ্ধ একতায় প্রতিহত হয়ে পিছু 
হঠতে হয় সরকারকে । সৈন্য প্রত্যাহার কর] হয়, আটক ওয়রলিদের মুক্তি 
ঘোঁষণ! কর হয় । ১৯৪৫ থেকে ওয়রলিদের কঠিন সংগ্রামের উত্তাল তরজে 
ভেসে যায়_-বিবাহ-বেগারশ, বৌবেগারশী, গার আন। রোজে ঘাস কাট আর 
জঙ্গলের কাজ ইত]ার্দ যত শোষণের আর অত্যাচারের পথ তার পদ্ধাতি। 
নব জন্ম নেয় ওয়রালি পুরুষ আর নারী | - 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
সঃঞামে অ।ল্রী-্রামিক 


ভারতের কারখানাগুলিতে মোট শ্রীমক সংখ্যার তুলনায় নারশ শ্রমিকের 

খ্য] খুবই কম । ১৯২৮-এ বস্ত্র শিল্পে যে বিরাট ধর্মঘট হয়, তার পর থেকে 

কারখানায় প্রতিটি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে এবং যখনই ট্রেড ইউনিয়ন কোন সংগ্রামের 
ডাক দিয়েছে, নারী শ্রমিকদের তার মধ্যে আনতে তার চেষ্ট। করেছে । 


মেয়ের! সব সংগ্রামেই প্রথম সারিতে থেকে অত্যন্ত সাহস এবং দুঃখবরণের 
সঙ্গে লড়েছে । কিন্তু ইটালি, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়ার মত ট্রেড ইউনিয়নের 
পাশে পাশে সহায়িক! নারী-শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা! হয়নি 
এদেশে । এ সব দেশে, সহায়িকা! সংগঠনগুলি নারশ অক ও শ্রমিক- 
পত্ুশদের সদ। সব্দ। কাজের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞত। সঞ্চয়ে সাহায্য করে যাতে 
তার? ভবিগ্তে নিজেরাই ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলতে পারে । 


তবু মেয়ের! পেছনে পড়ে ছিল ন1। ১৯৪৫-৪৬-এ ভারতের রাজনৈতিতক 
আন্দোলন যখন একেবারে চরম পর্যায়ে এবং ফ্যাসি-বিরোধশ মবদ্ধেও জয় 
হয়েছে তখন কতগুলি তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মঘট ও বিরাট বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শন 
হয়। এতে মেয়েরা গুরুত্পূর্ণ ভূমিক' গ্রহণ করে, যা থেকে বোঝা গেছে, 
তার কতখানি অনুপ্রাণিত এবং দাৰ্ী-সচেতন হয়েছিল । 


১৯৪৬-এ দক্ষিণ ভারত রেলওয়েতে (51২) কয়েকজন শ্রমিককে বরখাস্ত 
করায় বিরাট এক ধর্মঘট হয় ২৪শে আগস্ট । ২৫শে সেপ্টেম্বর থেকে 
ভ্রিচিনোপল্লর রেল কারখানাগুলিতে পুলিশ সন্ত্রাসের রাজ্য চালায় । 
বালিকার ধর্মঘটী শ্রামকদের জন্য অর্থ সংগ্রহে বের হলে তাদেরও গ্রেঞ্ার 
কর] হয় । কেন ওদের ধরণ হল, জিজ্ঞাসা করাতে সঙ্গের মালাবার স্পেশ্যাল 
পুলিশের কুখ্যাত সাব-ইনস্পেক্টর গালাগাল করে এবং অস্থল বলে মেয়েটিকে 
মারতে যায় । প্রুলিশের গাড়শতে কিছুতেই উঠতে রাজী হল ন! মেয়ের] । 


সংগ্রামে নারী-শ্রমিক ১৪৯ 


সার! রান্ত! ছেঁটে তার থানায় গেল ধর্মঘটের সমর্থনে ধ্বনি দিতে দিতে 
এবং পলিশশ আচরণের কথ! চশংকার করে বলতে বলতে । 

৯৯৪৬-এর ২৬শে আগস্ট -ত্রিচী রেল জংশনে ধর্খঘটের সমর্থনে ধ্বনি 
দেবার জন্য ধর! হয় কৃপাপুরি, এবং কমল? রামস্বামী এবং আরে! ৯৫ জন 
মেয়েকে । 

9াছং-এর ৪০,০০০ কর্মশীপ এই ধর্মঘট পুলিশ তাগুব উপেক্ষা করেও 
চলল ২৯ দিন। মেয়েদের ওপরেও চলে পুলিশ অত্যাচার ৷ রেহাই 
পায়নি ৬০ বছরের মা-ও । 


৯৯৪৬-এর নবেশ্বরে ধর্মখট হয় কোয়েমবাটোর বন্ত্রকলগুলিতে । ১১ই 
নবেম্বর প্রায় একশ শ্রমক মিলের দরজায় আসে পিকেটিং করতে ৷ বনু 
মেয়ে€ ছিল এই দলে । পুলিশ কতগুলি দালালকে লরশতে করে নিকে 
আসে এবং পিকেটারদের মাড়িয়ে ভেতরে ঢুকে যাওয়ার হুকুম দেয় । 
বেলণ ৮টার মধ্যে এসে উপস্থিত হয় প্রায় হাজার পিকেটর । 

পুলিশ লাঠি চার্জ করে, অবাধে চলায় বন্দ্রকের কুদে! আর বেয়নেট । 
কালেশ্বর মিলে আম্ম বলে একটি মেয়েকে পুলিশ ধাকা দিয়ে ফেলে দিয়ে 
তার বুকের ওপর দ্েয়নেট চেপে ধরে । আম্মু বেয়নেট কেড়ে নেয়, তখন 
কাছ থেকে গুলি করে তাকে মেরে ফেলে মিলের ভেতরে দ্রকে পুলিশ নিরস্ত্র 
শ্রমিক মেয়েদের ওপর যথেচ্ছ গুলি চালায় । 

শ্রমিক ভাইদের সাহায্য করার সময় শ্রমিক মেয়ে সুব্বোথাকে গুলি 
করে হতা। করে প্লুলিশ । মাথায় জখম হয় আরেকটি শ্রামক মেয়ে । 
এক বাড়ীতে গিয়ে একট্র জল খেয়ে তক্ষুণি সেই রক্ত-ঝরণ মাথা নিয়ে সে 
ছুটে গেল ক্রেডদের কাছে? 

৯-৩০-এর সময় মেট্টপালায়ম থেকে এল এক ট্রেন । রেল লাইনের ওপর 
পড়েছিল এক রমণীর মৃতদেহ । পুলিশ গার্ডকে তার ওপর দিয়েই ট্রেন 
চালিয়ে নিতে বলল । কিন্তু গা সরাসার অস্বীকার করতে পুলিশ 
মৃতদেহ সরিয়ে নিতে বাধ্য হয় । 

গুলি চালন। বন্ধ হতে ২৫০০ শ্রমিক-_তার্দের আগে আগে চলছিল দুইজন 
মহিল-আসে তাদের ইউনিয়নের অফিসে । প্রুলিশ বাধ! দিতে চেষ্ট: 
করেছিল । সামনের মহিলার চীৎকার করে বলে প্রলিশকে, “কর গুলি 


১৪২ নারশ আন্দোলনে কমিউননস্টরা 


যদি সাহস থাকে_খা, যত পারিস খা তোরা মজদ্বরের রক্ত ।” পায়ে 
বুলেটের জখম নিয়ে আর একটি মেয়ে খোড়াতে খোড়াতে এসে শোভাযাত্রার 
সামনে প্রঁলিশের মুখোমুখি দীড়াল । 

এমনি দ্বঃসাহসী ছিল বন্ত্রকলগুলির শ্রমিক মেয়ের] । 


৯৯৪৬-এর ৭ই আগস্ট বিরাট এক শে(ভাযাত্রা করে বিধানসভার সামনে 
এল বজবজ চটকলের শ্রমিকর1 । বহু মহিল! শ্রমিকও ছিল এই শোভা 
যাত্রায় । এরা বিধায়কদের কাছে এসেছিল “কাজের ঘন্টা সংশোধনস 
আইনের” প্রত্তিবাদ জানাতে । এই আইন বলবং হওয়ায়, হাজার হাজার 
মেয়ের কাজ এখন যাবার মধ্যে । 

এদের বাধ! দেবার জন্য বিধানসভার গেটের বাইরে বিপুল এক প্রঁলিশ 
বাহিনী মোতায়েন ছিল । বিরোধী পক্ষের প্রখ্যাত নেত শ্রীজ্যোতি বসুর 
দেহেও হস্তক্ষেগ করে । বিধানসভার ভেতরে তখন তুষুল হুলুস্থুল চলছে । 
চার দিক থেকে প্রতিবাদের এমন তুফান উঠেছে যে মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি 
সাহেবকে উঠে বাইরে এসে জ্যোতি বসকে ভেতরে নিয়ে যেতে হয়। এই 
প্রথমবার পাটকলের এত মেয়ে শ্রমিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য বিধানসভায় 


আসে। 


বোদ্বের ধনরাজ কাপড় কলেও মেয়ের! লড়েছিল অসম সাহসে । 

কলের কর্তৃপক্ষ ১৫০ জন মেয়ে-শ্রমকের ওপর ছাটাই নোটিশ দেন 
৯৯৪৭-এর মার্চ মাসে । শ্রমিক শ্রেঁয়েদের দাবী-__এঁ নোটিশ তুলে নিতে হবে । 
িরণপ কামগাঁর ইউনিয়ন তাদের সমর্থন করে । ৪ঠ1 মার্চ সংশ্লিষ্ট বিভাগের 
সব মেয়ে-কর্ষধর। ওই দাঁবশ নিয়ে ম্যানেজারের অফিসে যায় । 

ম্যানেজার কথাট! এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন ৷ মেয়ের! ওখানে বসে 
পড়ে। তিন দিন তারা শক্ত হয়ে অনাহারে বসে রইল সেখানে । তার' 
বলল-_“হয় নোটিশ তুলে নাও, নয় আমায়ের সঙ্গে কথা বল |” 

বোম্বাই সরকারের তৎকালশন শ্রম-মন্ত্র জি এল নন্দ! ধর্মঘট বেআইনস এই 
অজ্ঞুহাতে কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে অস্বীকার করেন । 

পরের দিন পুলিশ আসবে বলে ভয় দেখান হল । পুরুষ শ্রমিকদের 
মেয়েদের কাছে ঘে"ষতে দেওয়! হল না! । 


গ্রামে নারী-্রামক ১৪৩ 


সন্ধ্যার সময় ২০ জন পুলিশ সঙ্গে নিয়ে এল একজন ইনস্পেক্টর ও ৫ জন 
সাব-ইনস্পেক্টর । ম্যানেজারের সঙ্গে তারা মিলের ভেতরে দুকে এল ধর্মঘটা 
মেয়েদের কাছে--তার্দের ওই এক কথা । ম্যানেজারের কাছে তার! জবাব 
চায় । ইনস্পেরর পিস্তল তুলল ৷ প্রলিশ ঝ'[পিয়ে পড়ে বেদম মারপিট 
চালাতে লাগল । ২০ জন জখম হল, ১৪ জনের বুকে ও পেটে দারুণ আঘাত 
লাগল । 

নরসুবাই ভীমায়! ছিল গর্ভবতখ । বুকে ও পেটে সে এমন আঘাত পায় 
যে তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয় । চান্দোবা বাই রমাকে পুলিশের গাড়ী 
থেকে ছুঁড়ে ফেল] হয়, সে অজ্ঞান হয়ে যায় ; গঙ্গবাইয়ের হাত পেছনের দিকে 
মুচড়ে দেওয়া হয় । 

ক্ষুধায়, তৃষ্ণা য় দ্বরববল মেয়ের! । হিন্দু, মুসলমান সব মেয়েই ছিল । নরম 
হল ন। কেউ । ওই অবস্থায় তার। ছেঁটে গেল তাদের নেত্রী গঙ্কু বাইকে 
ছাঁড়িয়ে আনতে । গিরনশ্ন কামগার ইউনিয়ন গঙ্কুবাইকে জামিনে ছাড়িয়ে 
আনতে তার! ফিরে এল । 

১৯৪৫-৪৬ এমনই কত সংগ্রাম যে হয়েছে-দ্ব একটার কথা মাত্র ওপরে 
লেখা! হল । মিলে হাঁড়-ভাঙ্গণ খাট্রনি এই মেয়েদের । বাড়ীতে সামস্ত- 
তান্ত্রক অত্যাচার । সুযোগ পেলে এর! নিপুণ সংগঠক ও নেত! হতে পারত 


এই সব লড়াই কর্মণরা লড়েছে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে । স্বাধশনত। 
সংগ্রামের উদ্দীপনার দিনগুলিতে এসব হঠাং-বশরত্তবের উচ্ছ্বাস নয় । 
কম্যুনিস্ট মেয়েদের বছরের পর বছরের নীরব, নিরলস কাজের ফল। 
স্বতন্ত্রতা1! সংগ্রামের পাশাপাশি তারই অঙ্গ হিসাবে গড়ে তোল। হয়েছে 

গ্রামশ ট্রেড ইউনিনয়নগুলিকে ৷ 

অতএব সেই মুগে নারী শ্রমকদের চেতন! উদ্ধুদ্ধ করতে যে সব মহানকর্মী 
প্রশ্াস করে এবং পথ দেখিয়ে গেছেন তাদের কথ! যদি অনুল্িখিত থেকে 
যায় ভারতের নারশ মুক্তি আন্দোলনে কস্যুনিস্ট মহল! কর্ধীদের অবদানের 
এই কাহিনগতে, তবে তা অসঙ্গত হবে। নারী আন্দোলনে শ্রমিক 
মেয়েদের এই জাগরণ ও সংগ্রামের তাংপর্ধ গভীর । 

৯৯-৮-২৯ থেকেই উষ।তাই ভাঙ্গে শ্রমিক মেয়েদের সংগ্রামশ কাজ-কর্ষের 
মধ্যে আঙ্মনিয়োগ করেন । সেকালের ব্রান্দণ ঘরের মেয়ে উষ্া তাই। 


৯৪৪ নারস আন্দোলনে কমিউনিস্টর। 


বাল-বিধব। । ব্রান্মণ বিখবাদের ওপর সামাজিক নিষ্ঠুর অত্যাচার তার 
ওপর দিয়ে গেছে । তাছাড়। দেখেছেন মায়ের ওপর অত্যাচার । মা যখন 
বিধবা হন, তিনিও বাছিকাই ছিলেন । দশ দিন তাকে একটা অন্ধকার 
ঘরে রাখা হল । তারপর মাথ। মুড়িয়ে দেওয়। হল । এবং আরও কত 
অত্যাচার, কত অপমান । উষা তাই-এর নিজের বিয়ে হয় ৯৩ বছর বয়সে । 
শ্বাশুড়খর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত নির্মম । বিয়ের ক"বছরের মধ্যেই বিধবা হন 
তিনি । শ্বাশুড়শ চাইলেন তার মাথ! মুড়িয়ে দিতে এবং চাইলেন ব্রাক্মণ 
বিধবাদের জন্য যে সব নিয়মকানুন আছে তা উষা! পালুক । দুর্ভাগ্য ক্রমে 
স্বামশ মার! যাবার তিন দিনের মধ্যে তার শিশু কন্যাটিও মারা যায়) শোকে 
দুঃখে মুহমান হলেও উধ। তার শ্বাশুড়শীর বিধান মেনে নিতে রাজী হলেন ন' 
_-তিতিনি চলে এলেন পিত্র।লয়ে । 

সমবয়স আর একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয় উবার ৷ মেয়েটির নাছ 
চারু । ছ্ুইজনের গভীর বন্ধুত্ব হয়। ক্রমে পরিবার ছুটিও ঘনিষ্ঠ ভল। 
শ্রীপদ অমৃত ডাক্ষে চাবুর ভাই । 

ডাঙ্গে উষতাইকে নাসিং শেখার জন্য সেবা! সদনে ভর্তি করার খ্যবস্থ' 
করেন । এতে শ্বাশুড়ী ভীষণ চটে যান। এবারে উধধাতাই চিরক!লের 
মত বেরিয়ে আসে শ্বশুরবাড়শ থেকে । চলে আমে বোনের বাঁড়ব । জেখাঁন 
থেকে সে যায় সেবা! সদনে । জাত পাত ভেঙ্গে ফেলে সে। সব জাতের 
গেয়ে ছিল সেবা সদনে । সকলের সঙ্গেই সে রান্না খাওয়। দাওয়! করে । 

বছর খানেক পরে বাধ। আসে কাকার কাছ থেকে ৷. শেষ পর্ন্ত নেব- 
গ্রাম ছাঁড়তে হয় উধ্বাতাইরিক । তখনকার দিনে এমনি বাধাই ছিল 
মেয়েদের বাইরে বেরোন হবং লেখাপড়া শেখায় । 

ডাঙ্গের জেল হয়? ইন্দির! দেশপাণ্ডে নামে উধার এক বন্ধু তাকে 
বন্ধের কে' ই. এম. হাসপাতালে নাসিং শিখবার জন্য বলে । ১৯২৫-২৭ এই 
দ্ববছর মে পড়ে সেখানে ৷ উষার আর ঘ। সংস্কার ছিল সব ভোঙ্গে গেল- মনের 
জড়ত1 থেকে একেবারে মুক্ত হল সে । এই সময়ে অনেক কছু শিখল উষা 
তাই । এখানে হল তার সংগ্রামের হাতে খড়ি । কর্তৃপক্ষের, নির্দেশ 
[িবলেতশ ধরনের পোষাক পরতে হবে নাদের । খোর আপি তাদের । 
বাঁধল লড়াই-_ছিজিতল নার্সর! ॥ ভারতীয় পোষাঁকই পরবে তারা । 

ভাঙ্গে জেল থেকে বের হলে উষাঁতাই-এর সঙ্গে তার বিবাহ হল। 


সংগ্রামে নারশ-শ্রমিক ১৪৫ 


আত্মীয় স্বজনর। বিধবা! বিবাহ সমর্থন করেন নি। তার উধাতাইকে 
চিরতরে ত্যাগ করেন । মেয়ে হবার সময় ১৯৩০-এ একবার মায়ের সঙ্গে 
দেখা হয়েছিল উষাতাই-এর ॥ 

বারাপাই গ্রামের পরিমণ্ডল থেকে বোম্বেতে এলেন উষ্া। নিজেই 
তার বইয়ে স্বীকার করেছেন তিনি যে হিহন্দ্র বিধবার মনোভাব সহজে কাটিয়ে 
উঠতে পারেন নি তিনি-গোৌড়ামী এমনি গভীরভাবে রক্তে মজ্জায় মিশে 
যায় মানুষের । তার বই-এ তিনি আরো লিখেছেন, তার তখনকার সমগ্র 
রাজনীতির জগং ছিল মহাত্মা গান্ধী, তিলক প্রভৃতি এবং স্বাধীনত। 
সংগ্রামকে নিয়ে । তিনি বুঝতেন ভাঙ্গে আর একটু অন্যরকম কথা বলে, সে 
কম্ধ্যুনিস্ট । কিন্ত সব ভালে করে না বুঝে তিনি কোন কাজে যাবেন না । 
কিন্ত স্বামীর সঙ্গে সবত্র তিনি যেতেন । 

১৯২৭-এর নবেম্বরে উষ' ডাঙ্গের সঙ্গে নিখিল ভারত ট্রেড ইডানয়ন 

গ্রেসে কানপুর গেলেন । ভারতের সব জায়গ! থেকে এসেছে মানুষ 
বন্ধুভাবে মিশছে, হাসছে, কথ বলছে । এ দৃশ্ত আগে আর কখনও দেখেন 
নি উধা_এত মানুষ এবং ভিন্ন হয়েও এই একাত্মতা । অবাক হয়ে গেলেন 
উষ! তাহ । একবার ওকে একট কমুযুনিস্ট. মশটিংএ নিয়ে গেলেন ডাক্ষে । 
সেখানে দেখলেন শওকত উসমানীর মত মুসলমানকে, দেখলেন পাঞ্জাব 
থেকে আসা পাঠানদের, ইংরেজ ফিলিপ স্প্র্যাটত এবং আরো অনেককে । 
শুনলেন তাদের বক্তৃতা । জাবনে এই প্রথমবার বুঝলেন শ্রমিক দ্বনিয়ায় 
আন্তজাতিকতার স্থান । 

১৯২৮-এ একট মিলে ধর্মঘট হয় । এ সময়ে মিলের বয়ন-শিক্ষককে 
কে বাকারা হত্যা! করে । পাপ! মিয়! এবং বাবু মারুতি এই দ্বইজন শ্রমিক 
অভিযুক্ত এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় । সংবাদ শুনে পাপামিয়ার স্তর অজ্ঞান 
হয়ে যান। কমরেড ভাঙ্গে ও উষাতাই তাকে জড়িয়ে ধরেন । মহিলার 
সন্তান সম্ভীবন। ছিল । যেদিন ফীসী হয় পাপ মিয়ার, এমন চশংকার করে 
ওঠেন তার স্ত্রী, যে সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রসব হয়ে যায় । এ চশৎকার উন 
তাই-এর বু দিন মনে থাকে । 

স্ধপ্রকারে একজন বিপ্লবীর উপস্ুক্ত ভ্ত্রঁ হতে চেষ্ট। করেন উষ্বাতাই । 
সমস্ত রকম দ্বঃখবরণ করতে প্রস্তুত হলেন । তিনি বলেন, “কানপুর ষড়যন্ত্র 
মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ভাঙ্গে যখন ৪ বৎসর জেলে ছিলেন-_তখনকার 


ম--১০ 


৯৪৬ নারী আন্দোলনে কমিউননস্টর' 


একাকপত্ব এবং মানসিক যন্ত্রণ। আমার এখন আর ছিল না-_-কারণ আমার 
চারদিকে এখন শ্রমিক মেয়েদের জগৎ, তারাই ঘিরে আছে আমায় 1৮ 

শ্রমিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বার প্রথম পদক্ষেপ হল এবারে । 

১৯২৯-এর মার্চ মাসে ওঙ্ষে আবার গ্রেপ্তার হন । এবার মশরাট যড়যন্ত্ 
মমল' | এর ছম।স পরে ডষার প্রথম কন্যার জন্ম হয় । কন্যার জন্মের সাত 
দিন পরে সওয়ারশ পুলিশ কমীদের ওপর চড়াও হয় । ১৯৯ দিনের উঠে উষা 
তাই মিলে গেল পিকেটিং করতে । মসটিংএ যাবার সময় মেয়েকে নিয়ে 
যেতেন । উনিন যখন ব্যন্ত থাকতেন অন্য কোন মা এসে শিশুকে নিজের বুকের 
দুধ খাওয়াত। উষাতাই ক'জ করেন এদের জন্য ৷ এদের আদ্ধা ভ/লোবাসা 
উনি পেয়েছেন, তাই সবাই মা মেয়ের জন্য যেটুকু পারত করত । 

শ্র-মক মেয়ের প্রথমে এই দলের সভ্য হতে ভয় পেত । কিন্তু দাবী যখন 
এদের আদায় হল ১৯২৮-এর ধর্মঘটের ফলে তখন অনেকে আসতে লাগল । 
মানেজার, সর্দার, সবদারণশীদের যথেচ্ছচার থামল । যে সব সর্দারণসর! 
নানাভাবে ওদের কাছ থেকে টাক] পয়সা! আদায় করঠ5 তারা এখন একটা 
স্রপারিও পায় না।। লাখে লাখে কমীরা আসত মিটিংএ, সঙ্গে মেয়ে কম রাও 
আসত । ওর! দাবী করে ক্রেশ পেল, প্রসূতি ছুটির নিয়ম হল, কাজের সময় 
কমল । লাপবঝাণ্1 হাতে নিয়েই এসব হল । লাল ঝাণগ্ড। আর তার। ছাড়ল 
না| 

উষ্াতাই-এর কাজের অনেক চমৎকার গল্প আছে । সেবার সভ। করা 
নিিদ্ধ হল । নেতাদের ধর হল । কিন্ত চলতে থাকল মিটিং । প্রুলিশ এল 
লাঠি সোঢা নিপে । কিন্ত ব্তয়ক মিনিটের মধ্যে দৃশ্ত পগিবর্তন হল । পুলিশ 
ছুটছে, ময়ের। ছাতা নিয়ে তদের ভাড়া করছে । 

জার একবারের কথ! ৷) একজন সাজেন্ট একজন শ্রমিকের দিকে পিস্তল 
বগিয়েহে। একজন মেয়েশ্রমিক নাম সত এসে তার কব্জি ধরে বলল, 
“আমাদের ছেলেদের মারছেন কেন 2”? আরো অনেক মেয়ে এসে গেল 
ইতিমধ্যে । সার্জেন্টকে ঘিরে ধরে হাত থেকে পিস্তল ছিনিয়ে নিল । 

শোতিত শ্রমিকর। লাল বাণ্ড! হাতে নিয়ে এমনি কনে শক্তি লাভ করতে 
লাগল । 

শ্রমিকদের সংগ্রাম) ধর্মঘট ইত্যাদি আর মশরাট মামল। নিয়ে চিন্তার শেষ 
রইল না উষ্াতাই-এর । িতনি বলেন আগে ডাঙ্গের সঙ্গে চেচামেচি করতেন 


গ্রামে নারী-শ্রমিক ১৪৭ 


কেন সে ঠিক সময়ে খাওয়া দাওয়া করে না; কিন্তু এখন সে নিতজই মাঝ- 
রাতের আগে খাবার সময় পায়নণ, তাও শুধু ডাল আর ভাত, একটি সন্তান 
জন্মের ঠিক পরে পরেই । কিন্ত তাতেই তার গর্ষের অন্ত নেই-__ডাঙ্গের 
অনুপস্থিতিতে সে এমনভাবে কাজ করে যেতে পারছে ৷ ডাঙ্গের জেলে থাকা- 
কালীন শ্রমিকরাই তাকে সাহায্য করেছে, শক্তি জুগিয়েছে । কোথা দিয়ে 
আর একল ল/গবে ? ব্রান্গণ, অব্রাল্গণ, মারাী ব! অন্য জায়গার এসব কিছুই 
ভেদ থাকে নাঁ। সবাই শুধু মানুষ । নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই উষাতাই 
শ্রমিকদের শক্তি উপলন্ধি করেন ৷ 

তারপর আসে বিটিয়! মিলসের অভিজ্ঞতা । একদিন এক শ্রমিক এসে 
জানায় উধাতাইকে-_মিলে ধর্জঘট, শ্রমিকর। মালিককে ঘিরে বন্দী করে 
রেখেছে । তক্ষৃণি যেতে হবে উষাতাইকে । গেলেন তিনি । প্রলিশ 
এসেছে। মেয়েরা বসে আছে ৷ পুরুষেরা ভেতরে । মিলের কাজ বন্ধ । 
কজন শ্রমিক মেয়েকে ছাটাই কর! হয়েছে, তাই নিয়ে গণ্ডগোল । শ” 
সাতেক মেয়ে অফিস খিরে রেখেছে । তার সিঁড়িতে বসে আছে । হিমলট। 
রুইয়'দের ৷ কমার! তার তরুণ ছেলে সেঠের কাছে ছাটাই মেয়েদের ফিরিয়ে 
নিতে অনুরোধ করে । অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হলে, তারা তাঁকে ঘেরাও 
করে। ক্রমশ আরে মেয়ে আসতে লাগল- তার! পাল করে হাড়শ গিয়ে 
পরিবারের লোকদের খাওয়াবার কাজ করে৷ ইউনিয়ন ম্পঙ্টভাবে জানিয়ে 
দেয় যে রুইয়াদের যে ছেলেটিকে থেরাও করে রাখা হয়েছে তার কোন হানি 
করণ হবে না । তবে যতক্ষণ না৷ উষাতাই আর ডাঙ্কে রুইয়ার ওপর নজর 
রাখবেন বলে কথ দেন ততক্ষণ মেয়ের! যাবে না । 

ছেলেটির ম! উষাতাইকে ফোন করে জিজ্ঞাস! করেন ছেলের জন্য খাবার 
পাঠাতে পারেন কিনা । তিনি বলেন যে মা যেন চিন্তা না! করেন । শ্রমিকরা 
যা খাবে তার সঙ্গে ভাগ করেই খাবে । 

বন্ধে সরকারের স্বরাষ্্ মন্ত্র শ্রী কে এম মুন্সী ধর্মঘটিদের সঙ্গে তার বাড়তে 
কথ বলতে চাইলেন । ভাঙ্গে শেঠ, উাতাই ও আরো কয়েকজনকে নিয়ে 
স্বরাষ্্র মন্ত্রীর বাড়খ যাবার সময় পথে আয় একটা গাড়ীতে সেঠের মায়ের 
সঙ্গে দেখা হল । গাড় থামিয়ে সেঠের মণ নেমে ভাঙ্গেকে মিনতি জানালেন 
“দেখবেন আমার ছেলের যেন কিছু না! হয় । সবাই বলছে কস্্যুনিস্টরা ওকে 
মেরে ফেলবে । উধাতাই তীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'আমব। 


১৪৮ নারশ আন্দোলনেকমিউানস্টর! 


মানুষ মানিনা। আপনি আপনার ছেলের জন্য ভাবছেন ; কিন্ত যার। ধর্মঘট 
করে আছে, তাদেরও সন্তন আছে । তাদের কথা একবার ভেবেছেন 1, 

সেই ধর্মঘট আট মাস চলল-_-বলতে গেলে শ্রামক মেয়েরাই চালাল । 

এক আশ্চর্য যোগাযোগ মে ১৯২৯, সে গ্রমের মেয়ে উধাতাই যখন নানা 
সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন আর শ্রমিক মেয়েদের সংগঠন 
করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন, ঠিক সেই ১৯২৯-এই জন্ম নিল উচ্চ-মধ্য- 
বিত্ত বুদ্ধিজীবশ মহিলাদের সংগ্ঠন_-নিখিল ভারত মহিল। সম্মেলন ৷ কিন্ত 
তফাৎ রইল দৃষ্টিকোণে আর আদর্শে । কম্যুনিস্ট পার্ট বিশ্বাস করে-__ 
শোষণ এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শক্তি আছে শুধু শ্রমিক শ্রেণীর । 
তারাই মুক্তি আনবে শুধু নিজেদের নয়, গোটণ সমাজের । এই দৃষ্টিকোণ 
থেকেই কম্যুনিস্ট মেয়েরা কাজ করে শ্রমিক মেয়ে, দরিদ্র কৃষক মেয়ে, মধ্য- 
বিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, শহরের দরিদ্র শ্রেণীর মেয়েদের নিয়ে, তার! কাজ করে 
এদের জাগাতে, চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে, আর সংগঠিত করতে । আর নিখিল 
ডারত মিল] সম্মেলনের কাজ হবে শুধু সমাজ আর শিক্ষা নিয়ে । 


আর এক মহিলা খিনি কমু/নিস্ট হলেন, শমিক মেয়েদের বিশেষতঃ বন্ত্ 
শিলের শ্রমিক মেয়েদের নিয়ে কাজ করলেন--তিনি হলেন পাবতীবাই 
ভোর । পরে তিনি গিরনি কামগারের মুগ্ম-সম্পার্দকা হন । নাপিত 
ঘরের মেয়ে পাবতী । সমাজের নান] কুসংস্কারের মধ্যে জীবন । জলচলও 
নয়। উচু জাতির যেখান থেকে জল নেয়, যেখান থেকে এরা জল নিতে 
পারেন। । মেয়ের! বেরুলে এ্রারাপ হয়ে যায় বলে ওর স্বামী ওকে বেরুতে 
দিতন! । কিন্ত কিছুতে ভাটকাতে পারল ন! পাধতীকে । 

পাধতী বন্থে আসে ৯৯২৮ সনে । বন্বের ৬ মাস-ব্যাপশ ধর্মঘট সবে শেষ 
হয়েছে । পার্বতঈ দেখল এই ধর্মঘটে লাভ হয়েছে শ্রমিকদেরই । এখানে 
পরিচয় হল পাটকর, তান্বিদকার এবং বেন ত্র্যাডলৈর সঙ্গে । ওর জবনকে 
প্রভাবিত করল এর । 

ক্রমে পলাতক রাজনৈতিক কর্শীদের সাহায্য ও আশ্রয় দিতে লাগল 
পার্ধতশ | উধষাতাই-এর সঙ্গে সে বিটিয় মিলস-এর ধর্মঘটিদেরও সাহায্য 
করতে যায়। ওর পরিবারের আর্থিক অবস্থ! খারাপ হয়ে পড়ায় ওর কিছু 
উপার্জনের দরকার হয়। ও কাজ করে স্বামীর আপত্তি, পরিবারেরও 


গ্রামে নারী-শ্রমিক ১৪৯. 


আপত্তি সত্বেও । প্রচণ্ড সংগ্রামের পর ও দরজশর কাজ নেয় সকলের“ ক্রোধ ও 
বিদ্রপ সহ করেও । 

৯৯৪০-এ আরম্ভ হয় মাগি ভাতার জন্য বোঙ্থের শ্রমিকদের সাধারণ 
ধর্মঘট ৷ যুদ্ধ চলছে__িনিসপত্রের দাম বেড়েছে সাংঘাতিক । বেতনের টাক! 
প্রতি পাচআন। করে মাগগি ভাত তাদের দাবী । তাদের আরে! দাবী 
বোনাস ও ন্যাষ্য মূল্যের দোকানের । এক দিকে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, আর চার 
দিকে ধর্মঘট, আরেক দিকে মিল মানিকরণ কাজের সময় বাড়িয়ে দিয়ে 
আরে" মুনাফ। করার ফন্দী অশটল | শ্রমিকরা বাধা দিল । ৬ দিনের মধ্যে 
কমুনিস্টর। সকলেই গ্রেপ্তার হল । ভাঙে, রণদিভে. পাটকার, মিরাজকর 
সকলেই যারবেদ। জেলে । পাধতণ ধর্মঘটী ভাইবোনদের জন্য টাকা তুলতে 
যায়। ধনীদের কাছ থেকে ফিরে আসতে হয় । সামান্ব কিছু মেলে 
মধ্যবিত্তদের কাছ থেকে । অন্যান্ত মিলের শ্রমিকের বেতনের দিনে দিল বন্ধ 
টাকা । কোহিনুর মিলে গিয়ে পার্বতী পিকেটিং করে । এই সমস্সে পারত 
জনসমক্ষে তার প্রথম ভাষণ দেয় । অতিত প্রাঞ্জল বলিষ্ঠ ভাষণ । এর পর 
শ্রমিক শ্রেণীর বক্তাদের মধ্যে সে একজন প্রথম শ্রেণশর বক্ত। হয়ে দীড়ায়ু । 
'এই ধর্মঘটে শ্রমিকদের জয় হয় । কর্তৃপক্ষ মাগগি-ভাত! দেওয়ার নতি গ্রহণ 
করে এবং মাগি ভাতা দেওয়ার রেওয়াজ শুরু এখান থেকেই । 


মীনাক্ষণ সানে আর একজন কম্যুনিস্ট মহিল! যিনি, সেই তখনকার 
সময়ে শ্রমিক মেয়েদের মধ্যে কাজ করতে আসেন । তার আগেকার কর্শ- 
ক্ষেত্র ছিল কোলাপুর-_একটি বিশিষ্ট শিল্প কেন্দ্র । ৫টি কাপড়ের কল ছিল, 
এছাড়াও ছিল বু তাত আর বিড়ির কারখান। । ১৯৩০ সনের কথা_ 
শ্রমিকদের জন্য আইনের কোন রক্ষ-ব্যবস্থ। ছিলন1। কাপড়ের কলগুলিতে 
কাজের সময় ছিল ৯০ ঘন্টা । এমনি সাময়িক ছুটি বা অপ্বখের ছুটির 
কোন বিধান ছিল না । ১৯৩০- স্বাধীনতা যুদ্ধের তরঙ্গে উত্তাল ৷ চারদিকে 
পিকেটিং আর বিদেশ বস্ত্র বর্জন, সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন । 
মখনাক্ষণ বাই যোগ দেয় এসব সংগ্রামে । তার বড় ভাই সদাশিব সরদেশাই 
কম্যুনিষ্ ৷ তার প্রভাবে সে বুঝতে পারে কংগ্রেস আন্দোলনের ক্রটি 
বিছু'তি । সে দেখল, তখন পরস্ত কোন দল শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কাজে 
নামেনি, চেষ্ট। করেনি তাদের নিজেদের অধিকার ও শ্রেণী-সচেতন করে 


১৫০ নারশ আন্দে লনে কমিউনিনস্টর। 


তুলতে । "এ কাজ করেছে শুধু কম্যুনিষ্ট পার্টি। মশনাক্ষশী বাই এ কাজও 
হাতে তুলে নিল । 

১৯৩০-এর অর্থ-সংকট সংকট আনল শ্রমিকদের জখবনেও । তাদের বেতন 
কমে গেল, ছাটাই হতে লাগল । তার ধর্মঘট করল স্থতঃপ্রণোদিত হয়ে । 
১৯৩৪-এ এমনি একট স্ব্েচ্ছা-প্রণোদিত ধর্মঘট চলল তিন মাস । মখনাক্ষণ 
বাই সোি বাটলিওয়াল। নামে একজন তরুণ কম্যুনিষ্টকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে 
উপস্থিত হল সেখানে । সাধারণতঃ এসব অসংগঠিত ধর্মঘট ভেঙ্গে যায়, 
শ্রমিকদের এতে বৈষয়িক লাভ বিশেষ হয় না, তবে তার সংগ্রামী হওয়ার 
শিক্ষা] পায় । এবং তদের রাজনৈতিক শিক্ষাঁও হয়, আর শ্রেণশ সচেতনতাও 
হয় । এই প্রথম ধর্মঘটে মহিলণ কর্মীদের সংগঠিত করার কথ মশনাক্ষীর 
মনে হয়নি-_কারণ দশ ঘণ্টা মিলে খেটে তার! ছোটে বাড়ীতে, রান্নাবানন' 
যাবতীয় কাজ করে আর তাদের কোন সময় থাকে না। তবু এ কথা 
মীনাক্ষীর মনে পড়ল যে এই মেয়েরাই কি শক্তি, সাহম আর সংকল্প নিয়ে 
ধর্মঘটের সময় কাজ করেছে । সুতরাং এদের সংগঠিত করলে এর] শুধু যে 
শ্রমিক আন্দোলনেই নেতৃত্ব দিতে পারবে তা! নয়, নিজেদের বিশিষ্ট সমস্যা 
নিয়েও এর! লড়তে পারবে । 

শহরের বিড়ি মজদ্রদের অধিকাংশই মহিলা; সংখ্যায় প্রায় ১০০০ । 
৯৯৩৬-এ এর] ধমঘট করে । বন্ত্র শিল্পের মেয়েদের চাইতে এদের অবস্থা 
অনেক শোচনীয় । এদের কাজের অর্ধেক এর করে কারখানায়, বাক 
অর্ধেক করতে হয় বাড়তে । বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যে গড়িয়ে যায় । মজুরী 
পায় সামান্য--হাজার বিডিতেশ্মাত্র ছ আন পয়সা । এই ধর্মঘটের পরেই, 
লাল ঝা! ইউনিয়ন প্রতিষিত হয় বিড়ি শ্রমিকদের । মেয়েদের ধর্মঘট করা 
এ কালে অজ্ঞাত এবং অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল । বিড়ি কারখানার মহিলা 
শ্রমিকদের ওই ধর্মঘটে চার দিকে আলোড়ন জাগাল ৷ এত অভিভূত হলেন 
গুপন্য(সিক এন্‌ এস ফাদকে,যে তিনি এসে দেখ করলেন ধর্মঘটি মেয়েদের 
সঙ্গে এবং পরে আগোয়ালণ ( অগ্রিময়শ ) নামে একখানি একাহ্কিকণ লেখেন, 
এবং ত বিখ্যাত পত্রিকা স্ত্রী-তে ছাপান হয় । এক মাস পরে এই ধর্সথটের 
মীমাংস। হয় । এর ফলে মজুরী বুদ্ধি হয় সামান্য । ফল যতই সামান্য 
হোক ; লাভ হল আর এক দিকে, মেয়ের! আরে সচেতন ও সংকল্প-দুঢ় হয়ে 
উঠল এই সংগ্রামে লড়ে । 


সংগ্রামে নারখ-শ্রমিক ১৫৯ 


এই ধর্মঘটের অভিজ্ঞতায় বুঝল মশনাক্ষী যে এদের সঙ্গে সংযোগ অব্যাহত 
রাখতে হবে ! এই সংযোগ রাখার উপায় কি হবে? প্রথম আর্ম্ত করে 
(সু লেখা পড়া শেখানর কাজ । প্রথম দিন এল পা জন, পরের দিন তিনজন | 
তারপরের "দন কেউ না। স্ৃতরাং এ চলবে না । এমন জিনিস, যা 'এদের 
যে শুধু আকৃষ্ট করবে তা নয়, এর! আসবে আপনা! থেকে নিজের তাগিদে । 
বন্ততে কাজকরার সময় মশনাক্ষণ অনুভ্ভব করেছে, শ্রমিক মেয়েদের জীবন 
কাজের ঠাস বুনোনশ । তাদের কোন বিনোদনের ব্যবস্থা বা একটু আমোদ- 
আহলাদ কর।র কোন সুযোগ নেই ! অতএব সেই পথেই চল যায় কি না। 
সে স্থির করল চিরাচরিত জনপ্পিয় কোন মাধ্যম সে গ্রহণ করবে । তাই 
হল। আরম্তকরল ভজনের দল । মারাঈ ভাষায় ভালে। জালে: ভজন 
আছে, যা একাধ।রে শিক্ষাপ্রদ, এবং সৃরে ছন্দে প্রাপগ্রাহী। বন্তীর মেয়েদের 
নিয়ে সে একটি ভজন মণ্ডল গঠন করল । একে একে এল ৩৫ জন মেয়ে 
তার! ঠিক সময়ে আসে । স্বতঃপ্রঃত্ত হয়ে এক টাকা করে টাদাও দিতে 
লাগল । এর পর মশনাক্ষী দ্বু একট! গানের পর দেশ বিদেশের হৃতান্ত 
শোনাতে লাগল । এবং ভজন গানের সঙ্গে বিপ্লবী গানও শেখাতে লাগল । 
প্রণ মন আর খুসি দিয়ে গাইত তাঁর! 'এ সব. গান । এমন হয়ে দাড়াল যে 
এসব গান গাইবেই তারা রোজ । গান আলোচনার শেষে সন্থ্য' প্রদনপ 
জ্বালিয়ে তারা বাড়ী 'যায়। [িতন ঘণ্টা চলত এসব বৈঠক । এমনি ডুবে 
থ/কত এর এর মধ্যে, কোথা দিয়ে যে সময় চলে যেত বুঝতেই পারত না । 
এত জন্প্রয় হল এই দল, যে অন্য বস্তীতেও এদের ডাক আসতে লাগল, 
তাদের উৎসবে অনুষ্ঠানে । এরা আনন্দিত হয়, অনুপ্রাণিত হয় এই 
অভাবনীয় সমাদরে । আন্তজাতিক নারী দিবসে এর। পুরুষ দশ্কদের 
সামনেও একটি চিরাচরিত নৃত্য-গণতের প্রদর্ণনীও দেখাল । এদের জীবনে 
এ একটি নতুন এবং বিপ্লবী ঘটন! । এর মধ্যে বাদ যায়ান রাজটুন্তিক 
দিক । দেশে বিদেশে যা ঘটেছে ও ঘটছে সে সবের সঙ্গেও রাজ৯*তিক 
পরিচয় ঘটেছে মেয়েদের ওই একই মাধ্যমে । অছু)ং, হরিজন, মুদলমান, 
খৃষ্টান সবাই আসত ভজন মণ্ডলে ৷ তারাও দেশ বিদেশের কথা । শাদের 
মধ্যেও রাজনৈতিক চেতন জাগল ৷ বহু মহিলা সাধু-সন্ন্যাসী আর গুরুদের 
কাছে যায়। তাদের খপ্ররে পড়ে ঠকে । ভজন মণ্ডল বছ মেয়েকে ও পথ 
থেকে ফিরিয়ে বাচিয়েছে । মণ্ডলের মেয়েরা মণ্ডল সম্বন্ধে কি ভাবে তা 


৯৫২ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টর! 


জানতে চায়'। তার! প্রাণ খুলে ওকে জানায় যে ভজনের দিনটির জন্য ওর' 
সাগ্রহে প্রতীক্ষা! করে। সে দিন ওর]! তাড়াতাড়ি কাজ সারে যাতে 
তাড়াতাড়ি মণ্ডলে আসতে পারে । যে তিন ঘণ্ট। ওর। ভজন মণ্ডুলে থাকে, 
কে।ন দ্বঃখ কষ্টের কথ। ওদের মনে থাকে না । 

এ ভাবেই শ্রমিক মেয়েদের মধ্যে কঠিন পারিশ্রম করে চলে মণনাক্ষ সানে 
হাজার প্রতিবন্ধকের মধ্যেও । পেছনে প্রলিশ_ এক জায়গায় থাকার উপায় 
নেই ; আজ এখানে কাল সেখানে । গোয়েন্দা পলিশ বাড়ীওয়ালাদের ভয় 
দেখায় । বিবড়ি-শ্রমিক মেয়ের) যখন সন্ধ্যে বেল! বাড়ী ফেরে, কোন গলিতে 
দাড়িয়ে সে দ্বচারটে কথ! বলে তাদের সঙ্গে । মেয়েরাও দ্ব এক মিনিটের 
মধ্যে সব খবর দিয়ে বটপট কেটে পড়ে । মালিক জানতে পারলে চাকুরশ 
যাবে । 

শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, বিশেষ করে কমু)নিষ্টদের এমনি কঠিন 
অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হত । 'বিড়ির মেয়েদের নিয়ে মীনাক্ষী যে 
প্রকাশ্ঠট সভ1 করবে, তার কোন সম্ভাবনাই ছিল না । কাগজ বিলি করেও 
লাভ নেই_মেয়ের। প্রায় সব নিরক্ষর । তবু অত্যা্চর্য ব্যাপার যে এই 
অবস্থার মধ্যেও বিড়ি শ্রমিক মেয়ের! নিজেদের মধ্যে চার আনা করে চাদ 
তুলে তাদের সমিতির জন্য মাসে ৫০:7৫ করে দিত । 

এমনি করে সেই প্রথম অবস্থায় কমু/ুনিষ্ঠ মেয়েরা! শ্রমিক মেয়েদের 
কল্যাণের জন্য প্রাণ ঢেলে কাজ করেছে । নান মাধ্যম উদ্ভাবন করে, নান। 
ভাবে তাদের ট্রেড ইউনিয়নের দিকেই যে শুধু টেনে এনেছে ও সংগঠিত করেছে 
তা নয়, নিজেদের সমস্য] তাদের বুঝতে শিখিয়েছে, যাতে সে সব সমস্যা 
সমাধানের পথ তার] খুজে পায়, সেজন্য তাদের রাজনৈতিক চেতন জাগাতেও 
সাহায্য করেছে । 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


স।জঅন্তভাক্সিক প্রথ। ও নিয়মের 
বিরুদ্ধে আঃঞা। 


ভারতের গে।ট। সমাজের ওপর সামন্ততান্ত্রিকত1 জগদল পাথরের মত 
চেপে তো! বসে ছিলই ; তার ওপরেও মেয়েদের সমাজে ও পরিবারে হশন ও 
হেয় করে রাখার জন্য ছিল বনু সামন্ততান্ভ্রিক প্রথ1, নিয়ম, শান্তর ও সংহিত1__ 
বিশেষ করে মন্ন সংহিতা । এই সব শাস্ত্রের অনুশাসনে মেয়ের কোন 
অবস্থাতেই স্বাধশন ছিল ন1', তার! “বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে পণ্তির 
অধশন, এবং বার্ধক্যে পৃত্রের অধীন” । এবং আবহমান কালের অভ্যন্ততায় 
এ জশীবনই তার! সত্যকার জীবন বলে জেনেছিল। 

এই অন্ধকার থেকে আলোর পথের নিশান! দিলেন রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর, বিরাশীলিঙ্গম পাস্তলু, রানাডে প্রভৃতি মহামানবগণ সেই 
উনিশ শতকে । বনুযুগ-সঞ্চিত অন্ধকারের চাপ এক শতকে যাবার নয় 
সেই সংগ্রাম চলছে সেই থেকে আজও । 

তাদের ক্ষত্র শক্তি নিয়ে কম্যুনিষ্ট মেয়েরাও হাতে তুলে নিয়েছিল 
মেয়েদের মনের ও বাইরের বন্ধন মোচনের কাজ । তার! নানা স্তরের 
মেয়েদের সঙ্গে মিশে বুঝেছিল, সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারের চাপ মেয়েদের মনের 
জগতেই বেশ । স্বৃতরাং তাদের সচেতন করে তোলার কাজই ছিল সব 
চেয়ে বড ও কঠিন । কঠিন হলেও পিছ-পণ হয়নি তার। | 

বাধা-বন্ধন কি কম ? আছে পর্দ'ঃ কুসংস্কার, অজ্ঞনতা, শিক্ষার অভাব, 
অর্থনৈতিক পরবশত', বিবাহে শৌণ স্থান, উত্তরাধিকারে অসাম্য, পণ-প্রথার 
অভিশাপ- আরো কত কি। এ কাজে বিপ্লবী উদ্যমের প্রয়োজন ৷ 
কম্যুনিষ্ট মেয়ের! শুধু একাই নয়-_দেশের চিন্তাশীল, প্রগতিশীল মানুষ 
অনলস পরিশ্রম করে চলেছেন । তাদের সঙ্গেই কম্যুনিস্ট মেয়েরাও কাজ 
করে চলে ৷ মেয়েদের বুঝিয়ে এই মুক্তির লড়াইয়ে তাদের গণ আন্দোলনের 
পথে উদ্বুদ্ধ করতে তার] চেহ্ট। করে 


১৫৪ নার আন্দোলনে কমিউনিস্টর' 


রাও বিল এল । এই স৭ “ব্যয়ে সর্ভারতে একরকম আইন হওয়াই 
প্রথমে কমুঠনিস্টদের কাম্য ছিল । কিন্তু প্রবল বিরোধিতার জন্য এই মত 
ত্যাগ করে প্রত্যেকটি বিষয় আলাদাভাবে নেওয়াই স্থির হয় । তাই বিবাহ 
ও উত্তরাধিকার সম্পর্কিত হিন্দ্র কোড বিলটিই প্রথম নেওয়1 হয় । অভিজ্ঞতায় 
বোঝ। গিয়েছিল সব রকম গৌড়ামশ ও রক্ষণশশলতার বিরুদ্ধে দঈশড়াবার 
সাহস ও সংকল্প মেয়েদের নিজেদের যদি না থাকে তাহলে যতই আইন 
হোক বাস্তবে কোন সাম্য ব' স্বাতন্ত্র্য আসবে না । 

কম্যুনিষ্ট মেয়ে কর্ধীরা যেতে লাগল তাই গ্রামে, গঞ্জে, শহরের বন্তি 
এলাকায়, নিষ্ঘব্ত এলাকায়_স্ধত্র তারা বোঝাতে লাগল হিন্দ্ব কোড্‌ 
বিলের তাৎপধ এবং কি করে এতে খানিনট। তাদের বন্ধন মুক্তির সহায়ত* 
হবে । 

মহিল। আত্মরক্ষা সমিতি চলে গেল একেবারে গ্রামের অভ্যন্তরে । 
প্রতিটি জেলায় গেল তারা হিন্দ্র কোড্‌ বিলের সপক্ষে প্রচারের কাজে । 

৯৯৪৩-এর ২৭শে অগাস্ট নিখিল বঙ্গ মহিল। আত্মরক্ষা! সমিতি, 
মহারাষ্ট্র ভগিনী সমাজ এবং &]%/0-এর একটি মিলিত সম্মেলন হয় 
মহাবোধি সোসাইটি হলে। উক্ত সভার দাবশ ছিল সম্পত্তিতে নারশক 
উত্তরাধিকার সংক্রান্ত হিলটিকে যত শগঘ্র সম্ভব আইনে পরিণত করা । 
প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রাম শ্রীযুক্ত সরলা দেবী চেধ্রাণী এ সভায় »ভা- 
নেত্রশত্ব করেন । 

এরপর মহিল। আত্মরক্ষা সমিতিত একটি সই সংগ্রহের অভিযান করে । 
৯৯৪৩-এর ২৭শে অগাস্টের মধেঞ্চ ২০০০ সই সংগৃহীত হয় । সব জায়গায় 
সভ1 হয় । এদিকে বিলের বিঝোধশীর1? বিলের পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ বানচাল 
করতে উঠে পড়ে লাগল । কাজেই বড় একট সভ1 ডেকে বুঝিয়ে বলতে 
হল- শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যা বল। হচ্ছে যে বনু বিবাহ শান্ত্রসম্মত, এবং 
বিবাহ-বিচ্ছেদ আর সম্পাত্ততে মেয়েদের অধিকার শাস্ত্রে নিষিদ্ব_এসবই 
ভশীওত, শাস্ত্রের নামে সব মিথ্য] । 

ময়মনসিংহ জেলায় ১৯টি সমিতি স্থাপিত হল । ১৯৯৪৩-এর ২৫শে 
অগাস্টের মধ্যে সবগুলি সাব-ডিভিশন এর আওতায় এল! মহল" 
কর্ষসর। গ্রামে গ্রামে গিয়ে মহিলাদের আলোচন। সভায় আসতে অনুরোধ 
করতে লাগল । নালতেবাড়শতে সপ্তাহে দ্বার করে বৈঠক বসতে লাগল । 


সামস্ততান্ত্রিক প্রথ! ও নিয়মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ১৫৫ 


এই সব বৈঠকে সাধারণ কথাবার্তাও হত; নান আলোচনাও হত নিজেদের 
সমস্যা নিয়ে । হিন্দ কোড বিল নিয়েও আলোচন! হত । এই সমন্ত 
আলোচনার পরে রাও বলের সমর্থনে সই সংগ্রহ হত । এই সব কাজের 
মাধ্যমে মহিল! সমিতির জনপ্রিয়ত। বাড়তে থাকে ৷ সামন্ততান্ত্রিক কুরীতি- 
গুলির প্রধান আশ্রম্স্থল ছিল গ্রাম । বিবাহ এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত 
বণপারের সংগ্রাম নিয়ে যাওয়। হল গ্রামগুলোতেও | 

৯৯৪৪-এর অক্টোবর মাসে 41৬0 এবং মঃ আঃ রঃ সঃ-এর একটি যুক্ত 
কমিটি গঠিত হয় রাও কমিটির সুপারিশের সপক্ষে সংগ্রামকে জোরদার 
করবার জন্য । শুধু মহিল] নয় পুরুষদেরও আনতে হল টেনে এই *সব 
আলোচনার মধ্যে । এই আইনের প্রয়োজনীয়তার কথ বোঝাতে হল 
তাদেরও । রাও কমিটির বিবলটিকে ত্বরান্বিত করার অনুরোধ করে হৃহং 
একটি সই সংগ্রহ অভিযান হল । বিশেষত€ বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মহিলা ও 
পুরুষদের একটি মিলিত সভ! হল কলকাতার তাঁথপতিত বিছ্/ালয়ে, প্রসিদ্ধ 
সাংবাদিক শ্রীসত্যেন্্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে । বিলটিকে ব্যাখ। ও 
সমর্থন করে ভাষণ দেন খ্যাতনাম! আইনজখবশ শ্রীশরং জান] । প্রায় ১০০ জন 
আগ্রহশশল মহিল' ও পুরুষ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী সরলাবালা 
সরকারের সভানেত্র'ত্বে উত্তর কলকাতায় পরলোকগত শ্রী জে. এন, বসুর 
বাসভবনে আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস নেত শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র 
চক্রবর্তী বিলটিকে সমর্থন করেন ও ব্যাখ্যা! করেন । প্রবীণ সাংবাদিক 
শ্রীবিবেকাণন্দ মুখোপাধ্যায় বিলটির সমর্থন ও ব্যাখ্যা! করে ভাষণ দেন । 
£১1ড/0-র রেণুক! রায় বহ্ু প্রশ্নের উত্তর দেন । সভাটি উত্তর কলকাতার: 
সনাতন এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়, কিস্ত তবুও এটি অত্যন্ত সাঁফলাপুর্ণ হয় । 
কাত্যায়ণ, নারদ, শাস্ত্রবিদ বলে কথিত বশিশ্ট প্রভৃতির বিধান উল্লেখ করে 
একটি পুন্তিক। রচিত হয় । উত্ত প্ুস্তিকায় শাস্ত্রোক্ত বিধান দ্বারা প্রমাণ 
কর হয় ঘে স্বামী যদি যৌন-ব্যাধি আক্রান্ত হয়, পুরুষত্বহীন হয়, 
দরনীতিগ্রস্ত হয়, দুরারোগ্য ব্যাধি দ্বার! আক্রান্ত হয়-_এই সব ক্ষেত্রে স্ত্রীর 
প্ুনবিবাহ সিদ্ধ। নারদ মনুর ভাশ্তকার বলে জ্ঞাত । পরাশর মনুরও 
পূর্ববর্তী বলে মনে কর! হয় । পরাশরের স্পষ্ট মত হল, স্বামী যাঁদ প্রব্রজত 
হন, [িকলাঙ্গ হন, নিখোঁজ হন বা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, পুনর্বিবাহের পর্ণ 
অধিকার স্ত্রীদের আছে । স্থতি-শ্রতিতে নারী পুত তাদের সাহায্যে 


১৫৬ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টর! 


কমল! মুখার্জী একটি পুস্তিকা লেখেন । বিবাহ সংস্কার সম্বন্ধ প্রন্তাবিত 
আইনের যে প্রবল বিরোধিত' হচ্ছিল শাস্ত্রের দোহাই “দিয়ে ধর্ম গেল ধর্ম গেল 
রব তুলে, শাস্ত্র দিয়েই তার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল । শাস্ত্রের যে 
ব্যাখ্যা দিয়ে তারা হিন্দ্ব ধর্মের রসাতলে যাওয়া প্রততপন্ন করেন, ত? যে 
অপব্যাখ্য! তা প্রমাণ করে উপযুক্ত ব্যাখ্য। দিয়ে পুস্তিকাটি বের করতে হল 
যুক্ত কমিটিকে । 

রাও বিলের কথ! পিছিয়ে-থাক! গ্রামের মেয়েদের বোঝানে। কমুযুনিস্ট 
কর্ধীদের পক্ষে আরে! কঠিন কাজ হল । শহরের মহিল! মহলেও কাজ কম 
কঠিন ছিল না। এমন কি বর্ধিঞু পারবারের মহিলাদেরও অস্থিতে মজ্জায় 
এমনভাবে বসে গেছে সনাতনশ ভাবধার। যে সেখানে হাত দেওয়। কঠিন । 
উপরন্ত তাদের বিশ্বাস করানে। হয়েছে যে হিন্দু ধর্মের সবনাশ করার জন্যই 
রাও বিল আন হয়েছে । 

এ জন্যই কলকাতার নান! এলাকায় ছোট বড় নান। রকম সভা সমিতি 
হতে লাগল । 

উত্তর কলকাতার সবচেয়ে পুরানো বসতি এলাকার অধিবাসীরা একটি 
সভ1 করলেন রামমোহন লাইব্রেরী হলে । সনাতনপন্থশ সুধী শ্রীবসন্ত 
চ্যাটাজি বিলটির বিরোধিত1 করলেন । কিস্ত সমর্থন করলেন শ্রীবিবেকানন্দ 
মুখাজি এবং ইল মিত্র । বাঙ্গাল সমাজ ছাড়ীও কেরল ক্লাব, সাউথ 
ইপ্গিয়ান লেিস্‌ ক্লাব, মহারাহ্ইী ভগিনী সমাজ প্রভৃতিতেও বিলটি নিয়ে 
আলোচন' হতে লাগল । 

তর্কে, আলোচনায় সপক্ষয় এবপক্ষগয় সকলেই অত্যন্ত তৎপর হয়ে 
উঠলেন । বেশ বোঝ। গেল, রাও কমিটির কাজ চলতে থাকবে । আরো শোন 
গেল কেন্দ্রীয় পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে এক-বিবাহ সম্পর্কে একটি বিল 
উঠবে । এই সময়ে নিখিল বঙ্গ মহিল। আত্মরক্ষা সমিতিতর 'দ্বিতশখয় সম্মেলন 
হুল বারশীলে । এখানে স্থির হয় যে বিলগুতির সপক্ষে আন্দোলনকে আরে 
জোরদার করা হবে । 

তংকালশন কলকাতার বৃহত্তম হল কলকাত! ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট 
হলে একট! বড় সভার আয়োজন হল । শ্রীমতী সরোিনী নাইড্‌ বক্তৃত' 
দিলেন এই সভায়। হন্দ্র মহাসভা এবং অন্যান্য দলের তরফ থেকে 
প্রতিবাদ, প্রতিরোধের সব কথাই জান িল-_শুধু জান! ছিল না, কোন 


সামস্ততান্ত্রিক প্রথ৷ ও নিয়মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ৯৫৭ 


পথে কোন ধরনে আসবে আক্রমণ ; অশচও কর! যায়নি তা । শ্ত্রীয়ুকা 
নাইভু সভায় এলেন__িতল ধারণের ঠাই নেই হলে । এমনকি প্রবেশ পথও 
ভিড়ে দ্বপ্রবেশ্য । কোন রকমে তাকে মঞ্চে নিয়ে এলেন মণিকুস্তল। সেন । 
কিন্ত স্থান নেই মঞ্চে । সমস্ত চেয়ার জুড়ে বসে আছেন শ্ঠামাপ্রসাদ মুখাজি, 
রমাপ্রসাদ মুখাজি, অনুরূপ] দেবন প্রমুখ হিন্দ্র মহাসভার টাই টাই বাক্তির1 । 
অবাঙ্গলশও ছিলেন বহু । ওপরের ব্যালকনিতে সব অবাঙ্গালী । পরে 
জান! গেল এর! বড়বাজারের নান! জাতির ব্যবসায়ী অধ্যুষিত এল।কার 
মহিল1 ; এদের সভায় নিয়ে আস হয়েছে । সেযাই হোক ! 

কিন্ত একখান। চেয়ারও ছাড়লেন না৷ কেউ । অত কষ্টে শ্রীমতশ নাইডর 
জন্য একখান" চেয়ার জোগাড় করা যল। মনিকুত্তল? শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ 
মুখাজিকে জানালেন, শ্রীযুক্তা নাইড বলবেন। শ্রীযুক্ত! নাইডু এতক্ষণে 
ব্যাপারটণ সবই বুঝতে পেরেছেন । উঠে দ্রাড়ালেন তিনি, জ্বলত্ত ভাষায় 
আরম্ভ করলেন তার কথা । মঞ্চে যার1 ছিলেন তাদের প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত 
হয়ে উঠলেন এবং ওপরের মহিলার! প্রাণপণে কোলাহল শুরু করলেন 
তার স্বরে । এবং তার পরেই সব সভ। ছেড়ে চলে যেতে লাগলেন । এর সব 
পাথ-রেঘাট1সব চেয়ে কট্টর সনাতনী এলাকার মানুষ । এদের সঙ্গে 
আলাপে জান। গেল যে এদের মধ্যে এই মর্জে প্রচার চালান হয়েছে যে, সরকার 
যে আইন করছেন ত। দিয়ে হিন্দ্র মহিল!দের মুসলমান কর! হবে । খ্যাতনাম! 
ব্যক্তির! যে এরকম জঘন্য প্রচার চালাবেন, ত' কল্পনারও অতীত ছিল | সামন্ত 
তান্ত্রিক ভাবধারার দর্গ যে এখানে কি দুর্তেদ্য ছিল, ত1 এ সব ঘটন। থেকেই 
বোঝ যায় ৷ এই দ্বতেছ্য দুর্গকে ভেদ করার কাজকে চ্যালেঞ্জ বলে গ্রহণ করল 
কম্যুনিস্ট মেয়ের! । 


এ প্রতিরোধ যে শুধু বাংলাদেশেই ছিল, তা নয়। শোন] গেল, সমস্ত 
উত্তরপ্রদেশ জুড়ে চলছে “হিন্দ্র মহীসভা এবং অন্যান্য সনাতন-পন্থীদের প্রতি- 
বাদের প্রবল ঢেউ । 

হিন্দু নাগরিকদের একটি কমিটি তৈরশ হল ৷ তাদের কাজ হল হিন্দ্র কোড 
বলের ধারাগুতিলর প্রবল প্রতরোধ করা । আশ্চর্যের বিষয় এই সমিতির 
সভাপতি হলেন খ্যাতনাম! কংগ্রেস নেতা শ্রী কে এন কাজ । 

স্টামাপ্রসাদ মুখাজি যখন বেনারসে যান, হিন্দ্ব মহাসভার পক্ষ থেকে 


১৫৮ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টর! 


কতগুলি সঙ! হয় বিলটির প্রতিবাদে, এবং স্বাক্ষর সংগ্রহও করা হয়। স্কুলের 
নাবালিক ছাত্রশদেরও সই নেওয়। হয় । 

এই সব প্রতিবাদের সমর্থনে পণ্গিত মদন মোহন মালবীয় ১৯৪৫-এর ১*ই 
ফেব্রুয়ারশ এই মর্ষে একটি বিবৃতি প্রচার করেন যে, বিবাহ এবং উত্তরাধিকার 
বিধান সংস্কারের জন্গ যে বিল আন! হয়েছে তা হিন্দ সাজ ও নশতির 
বিরোধশ, অতএব তা বর্জন কর। উচিত ৷ 

আনীত বিলের বাদ প্রতিবাদের এই ডামাডোলের মধ্যে স্থির হয় যে 
£ড/০-র আগ্রা শাখার বাংসরিক সম্মেলন হবে এলাহাবাদে । শ্রশমতগ 
হাজরা বেগম, কজন কম্যুনিস্ট মেয়ে কমী নিয়ে এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত 
করার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হন । 

১৯৪৫-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাও কমিটি এলাহাবাদে এলে তাদের কাঁলো- 
পতাক প্রদর্শন কর হয় এলাহাবাদ স্টেশনে । ভয়ানক সোরগোলের সৃষ্ি 
হয় এবং বনু ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিতে বাধ] দেওয়] হয় । এত বিরোধিতা সত্বেও 
কোন সম্ভ্রান্ত মহিলাই বিলের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেননি । 

প্রথমে কিছুট! বিভ্রান্ত হলেও, পরে শহরের মাহল1 মনোরঞ্জন ক্লাব, পুণিম। 
সম্মেলন, মহিল] ক্লাব, ছাত্র ফেডারেশন ইত্যাদির! বিলটি আলোচনার জন্য 
নান। সভ। সমিতি করেন । 4৯৬/০-র সম্মেলনকে ব্যর্থ করার জন্য বিপক্ষণয়_ 
দের তরফ থেকে নান। গুজব রটন! হয়। সম্মেলন বর্জনের জন্য আন্দোলন হয়, 
কালে পতাক! প্রদর্শন ইত্যাদি নানাভাবে সভার কাজে বিদ্ধ ঘটান চলতে 
থাকে । শ্রীমতখ ইন্দির। গান্ধী, মিসেস বিশ্বামিত্র, মিসেস আমশর রাজ?, 
এবং অন্যান্য প্রমুখ কংগ্রেস নেত্রীঞ্রের নিয়ে একটি শাক্তিশালশ অভ্যর্থনা সমিতি 
গঠিত হয় । সভানেত্রশ হন লেডশ চিন্তামনি ; 4 1 ডা 0র শাখার সভানেত্রণ 
হন মিসেস পি এন সপ্রু 1 হাজরা বেগমের নেত্রীত্বে কমুনিস্ট মেয়েদের দল 
সম্মেলনের সাফল্যের জন্য ব্যাপক অভিযান চখলান । সম্মেলনের সভানেত্রপত্ 
করেন লেডখ ওয়'কির হাসান । সম্মেলনে বিলকে স্বাগত জানিয়ে বল। হয় 
যে এই দিল আইনে পরিণত হলে হিন্দ্র সমাজের সুষ্ঠু এবং সুস্থ উন্নতির সহায়ক 
হবে। তিনি অত্যন্ত দ্খের সঙ্গে জানান যে কিছু স্বাখী ব্যক্তি বিলের 
পক্ষে সাক্ষ্য দিতে বাধ। দিচ্ছেন । তিনি এই বিলকে জনসমর্থন লাভের জন্য 
ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ভুলতে এবং দলমত-নির্ধিশেষে সকলের সমথন লাভের 
চেষ্টা করার আহ্বান জানান । 


সামন্ততান্ভ্রিক প্রথ! ও নিয়মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ১৫৯ 


অন্বপ্রদেশেও অন্ধ মহিল সজ্বমের সম্মেলন হয় । ৭০০০ মচ্ছিল। ও ৩০০০ 
পুরুষ উক্ত সম্মেলনে যোগ দেন । প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল হিন্দ্র কোড 
বিল । 

অন্ধের সমাজ-ব্যবস্থা। ছিল বিশেষভাবে সামন্ততান্ত্রিক । জাতি-ভেদ, নান! 
রকম ধর্মীয় অন্ধ-বিশ্বাস, বহু-বিবাহ, শিশু বিবাহ, পণ-প্রথা, পুরুষদের 
রক্ষিতা পোষণ, মেয়েদের পর্দা ইত্যাদিতে অন্বের সমাজ জীবন ছিল অতি 
ক্রিন্ন ক্রিষ্ট । মেয়েদের অসুর্যম্পশ্ত। হওয়া ছিল সন্ত্রান্ততার পরিচয় । 

অন্ধের খ্যাতনাম। মমাজ সংস্কারক বিরাশশীলিঙ্গম পাস্তলু ১৯৯৯-২০ সনে 
প্রথম সমাজের এই সব কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন । এবং 
সনাতনী-ব্রাক্মণ্য-সংস্কার-িবরোধীদের সাহায্যে তা অগ্রসর হয়। তারপর 
কম্যুনস্ট কর্মীরা এই আন্দোলনে সাম্যও নারামুক্তির বাণী নিয়ে যায় ঘরে 
ঘরে মহিলাদের জগতে । নতুন ভাবাদর্শের প্রেরণায় প্রতিগিত হয় কৃষ্ণ, 
গুনটুর, পুর্ব-গোদাবরী মহিল1 সংঘম । এর] *জহাদ চালায় সামন্ত-তান্ত্রিক 
সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে । ৯৯৪৬ থেকে রাও কমিটির সমর্থনে চলে এই 
জেহাদ । উত্তরাধিক।রের ব্যাপার বোঝানে! তেমন কঠিন হয়ন।। কিন্ত 
ঠেকতে হয় বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারের ধারায় এসে । সংস্কার এমনি আস্থি- 
মজ্জ!গত যে এইখাবে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকারের স্পারিশকে ফিরতে হয় 
ঘ! খেয়ে । বহু বুঝিয়ে বলার পর; বহু দ্বঃখজনক বিবাহের দৃষ্টান্তের পর 
বিলের সপক্ষে কিছু সমন ও সই পাওয়। যায় । 

মোটামুটিভাবে কাজ সহজ ছিল না, তবু ছিল প্রগতিশ্শল চিন্তাধারার 
মানুষ । ছিল কিষাণ সভা, ইয়ুথ লগ, বার আসো িয়েশন, ছ'ত্র সংগঠন- 
গুলি, প্রগতিশশল বহু কংগ্রেসী সভ্য, তাছাড়। কমু নিষ্টর]। তো৷ ছিলই ৷ এর! 
সবাই বিলের সমথন করে । ১৯৯৪৪-এর শেষ পধন্তত আগের ৭০০০ সই ছাঁড়।ও 
আরে ৮০০০ সই সংগ্রহ হয় । এ সব সই আসে প্রধানতঃ গ্র।ম এলাকা থেকে । 
সনাতন-পন্থশী এলাকাগুলিতেই বিশেষভাবে কাজ করে কম্ুযুন্স্টি কমীর! । 
১৯৪৩-এর ডিসেম্বর পর্ষন্ত সই সংগ্রহ হয় ৩৫,০০০ | 

পাঞ্জাবে মহিল। আত্মরক্ষা! লগ প্রতিষিত হয় ১৯৪৩-এ এবং গ্রামেও তা 
ছড়িয়ে যায় । গ্রামের মহিলার! এই প্রথম যেন একটু মুক্তির স্বাদ পায় । 
সামাজিক নিপশড়ন ও নান? অন্যায় অত্যাচারের কথ। তার? মুখ ফুটে বলতে 
আরম্ভ করে । 


১৬০ নারণ আন্দোলনে কমিউনিনস্টর' 


৯৯৪৪-এ রাও বিলের সমর্থনে নান] জায়গায় সভ1 সমিতি হতে লাগল । 
বিধায়িকা সত দেবী মিছিল করে মেয়েদের নিয়ে যান রাও কমিটির 
কাছে সাক্ষ্য দিতে । মাঝপথে লাহোরের সনাতন শশতলখ মন্দিরের সামনে 
পণ্ডিতর1 তাদের রুখে বলে তার! জন সাতেক করে স্বামশ চায়, আর সীত' 
দেবী হলেন সমাজের কলংক । পাণগ্ডার! হাজার হাজার মানুষেৰ পান্ট! মিছিল 
বের করল ' ওর ভয় দেখাতে লাগল, যে মেয়ের? রাও কবিটির কাছে সাক্ষ্য 
দেবে তাদের ওর! শেষ করে ফেলবে । তাদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা 
পায় মেয়ের! পাড়া-পড়শশদের সাহায্যে । 

৯৯৪৫-এ বিবাহ £বধি ইত্যার্দি সংস্কারের প্রয়োজন সম্ধন্ধে প্রচারের জন্য 
একটি অভিনব মাধ্যম বের করে পাঞ্জাবের কমুযুনিস্ট মেয়ের । এদের সাংস্কৃতিক 
দলগুল, লোক সংগশতের ধরনে গান রচনণ করে, এবং ছোট ছোট নাটকও 
রচিত হয় । বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত', বিত্তহশীন মহিলাদের দুরবস্থা! এবং 
হিন্দ্ব কোড বিলের উপকারিত। দেখিয়ে একটি একা্ছিক? লেখ হয় । এসব 
গন আর নাটক মেয়েদের বিশেষভাবে নাড়। দেয় । কায়েমী-স্বাথপিদের 
অপযুক্তিগুলি যে কত হাস্যকর তা অনবছাভাবে ফুটিয়ে তোল! হয় দৃশ্ঠে 
দৃশ্টে । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


নিথিল ভারত অতিল। সম্মেলনের কাজ 


কম্যুনিস্ট মেয়েরা প্রধানতঃ মহিলা আত্রক্ষা সমিতির আওতায়ই কাজ 
করেছে । 'ন কথা বললে এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে নাযে সবধস্তরের মেয়েদের 
এনে নিখিল ভারত মহিহিল। সম্মেলনকে একটা শক্তিশালণ গণ-সংগঠনে পরিণত 
করার চেষ্টাও তারা কম করে বিন । এ সময়ে নি. ভ. ম. স.-ই ছিল বুহত্ুম 
সর্ভভারতখর সংগঠন । অধিকাংশ রাক্ষোই প্রধানতঃ কংগ্রেসখ মৃহিলাগণ নি. 
ভ1. ম. স-র সভ্য ছিলেন । কিন্তু বঙ্গদেশে সাধারণ মহিলার! এই সংস্থাকে 
আপন বলে £বশেষ ভাবতে পারত না । সগ্য জেল-মুক্ত সংগ্রামী মনোভাব 
সম্পন্ন কংগ্রেসী মহিলাগণ, বিশেষতঃ মুগান্তর দল (বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটিতে 
তখন মুগান্তর দলের প্রাধান্য ছিল ), অনুশীলন দল, শ্রী সংঘ প্রভৃতি দলের 
মহিলাগণ কংগ্রেস মঠিলণ সংঘেই কাজ করতেন '। 
£1/০-র নেত্রীস্কানীয়র! বেশীরভাগই ছিলেন বুর্জোয়াশ্রেণীর ধনী- 
মান, শিক্ষিত, রাণী, মহারাণী, বেগম ইত্যান্দি। আবার কমলাদেবশ 
চট্টোপাধ্য।য়, সরোজিনী নাইডু, হংস মেহেতা, রামেশ্বরী নেহরু, মুখুলক্ফশ 
প্রেটিডর অহ প্রখ্যাত! কংগ্রেস নেত্রশরাও ছিলেন । আগেই বল হয়েছে 
কম্যুনিস্ট মতিলণ কম রা চেয়েছিলেন, এই প্রতিষ্ঠানটি কেবলমাত্র ওপরতলার 
মহিলাদের প্রতিচান না হয়ে গ্রামের, শহরের মেহনতণ, দরিদ্র, পিছিয়ে থাক? 
সর্বস্তরের, সব দল-মতের, সব অবস্থার মেয়েদের একটি প্রশস্ত, শব্জিশালগ 
গঠন হোক; 'এবং অগুনতি যেসব মেয়ের আজও পিছিয়ে আছে অশিশক্ষায়। 
দাতিদ্র্যে, সামাজিক অত্যাগারে, তাদেরও অন্ধকার হতে আলোয় আনার 
কাজে ত্রতশ হোক । এই জন্যই তাঁর চাইছিলেন সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
সাংস্কৃতিক যত রকম নারণ সমস্যা অছে, তা 4১1/০-র কর্মসুচশর আন্তভূভ্ত 
হোক । | 
নিখিল ভারত শক্ষা-সংস্কার সম্মেলন দিয়েই £হ/০-র কাজ আবস্ত 
হয় । বঙ্গদেশের ইংরেজ শিক্ষা আধিকারিক ই এফ ওটেন শিক্ষা) সংস্কার 


ম---৯৯ 


১৬২ নারশ আন্দোলনে কমিউনিনস্টর? 


সম্বন্ধে মহিলাদের মতামত চেয়ে একটি আবেদন প্রচার করেন৷ উইমেনস্‌ 
ইপ্গিয়! আসোনিয়েশনের (নারখর ভোটাধিকার ভার্জনের জন্য গঠিত প্রত্তিষ্ঠান 
যার মধ্যে নেত্রশস্থানীয়! ছিলেন শ্রীযুক্ত আনি বেসান্ট, সরোজিন্ী নাহড় 
প্রমুখ বিশিষ্ট মহিলার! ) শ্রীযুক্ত হুইডেকুপার তাদের প্রতিষ্টানের মুখপত্র 
্ত্রী-ধর্মের মাধ্যমে উক্ত প্রচার বার্তাটি প্ুনঃপ্রচার করেন | ১৯২৭-এর ৫-৭ 
জানুয়। রশ উক্ত প্রতিষ্ঠানের একটি প্রতিনিধি সম্মেলন হয় । এই সম্মেলনে 
শিক্ষার কাঠামে] নিয়ে আলাপ আলে ।চনণ হয় এবং সেই সম্বন্ধে গহীত মতামত 
নিয়ে একটি স্মারকলিপি রচিত হয় । 
এই সভ। বাল্য-বিবাহ-বিরোধশ, এবং বিবাহের নিয়তম বয়স ১৪ বৎসর 
প্রস্তাব করে হরিসিং গৌর এর বিলকে সমর্থন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । পর্দা 
প্রথার বিরুদ্ধেও সিদ্ধান্ত নেওয়1 হয় এবং বল? হয় যে পর্প', বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি 
ত্রী-শিক্ষ। বিস্তারের প্রধান অন্তরায় । সুতরাং এগুলি যত শশঘ্র সম্ভব বন্ধ 
হওয়] বাঞ্চনশয় । সেইসঙ্গে এ'র। এও দাবী করেন যে কিছু পর্দা বিগ্ঠালয় 
স্থাপিত হোক, যাতে পর্দানশীন মহিলারা শিক্ষার সুধাগ পায় । এতেই 
এদের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার মনোভাবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ । এদের অন্যান্য 
সুপারিশ ও দাবীর মধ্যে ছিল £_ 
প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্টিক করা । 
প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনের উন্নতি । 
প্রথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উন্নততর শিক্ষণ-ব্যবস্থ! । 
মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষ1! এবং ইংরাজশ অবশ্য পাঠ্য 
দ্বিতীয় ভাষ! । 
প্রাচীন ভাষা শিক্ষা আবশ্িক- হিন্দী এবং উদ্বকে বিকল্প প্রাচীন 
ভাষ' হসাবে গণ্য কর] । 
উক্ত সম্মেলনের সভানেত্রশ ছিলেন বরোদার মহারাণী । এই সম্মেলন 
থেকে একটি ফ্ট্যা্ডিং কমিটি গঠিত হয়, যার কাজ হবে- প্রথমতঃ যে সব 
রাজ্য থেকে প্রতিনিধির সম্মেলনে এসেছিলেন- শিক্ষ। বিষয়ে সেইসব 
রাজ্যের মতামত সংগ্রহ ও তার ব্যবস্থা! কর ; বিভিন্ন স্থানে যেসব কাজকর্ষ করা 
হচ্ছে তাঁর সঙ্গে পারস্পরিক পরিচয়ের আদান প্রদান; তৃতীয়তঃ- সাধারণ 
শিক্ষানীতি সম্বন্ধে জনমত সংগ্রহ করা; এবং চতুর্থতঃ--৯৯২৮ সনে দিল্লশতে 
এই সম্মেলনের পরবতী অধিবেশনের ব্যবস্থা! কর] । 


নিখিল ভারত মৃহিল! সম্মেলনের কাজ ১৬৩ 


কমিটির সভ্যর] সকলেই শিক্ষিত। অভিজাত শ্রেণীর, প্রধানতঃ উচ্চ-মধ্যবিত্ত 
এবং সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর ছিলেন । যথা £_ 
সভানেত্রশ- বরোদার মহারাণী । 
সহ-সভানেত্রগণ__সাংগচিলর রাণী, লেডখ অবলা? বসু, সরোজিনী নাইডু । 
নধাক্ষ'_-মিপেস্‌ মার্গারেট কাজিনস্‌ । 
সংগঠন-সম্পার্দিকা এবং কোধাধাক্ষা__কমলশদেবী চট্টোপাধ্যায় । 
সভ্যাবুন্দ__শুভলক্ষ্মশ আনম্মল (মাদ্রাজ). হংস মেহতা (বোম্বে), মিসেস 
ুইডেকর (ইন্দোর ), সুলেমান তায়েবজশ ( গুজরাট ), সারদ। 
মেহতা (বোস্ছে), মিস্‌ ল্যাজারস্‌ ( মহীশুর ), রুস্তমজী 
ফ্যারিদনশ (হায়দ্রাবাদ ), সরলাদেবী চৌধুরাণী (বাংল! ), 
হামিদ আিল (সিন্ধু), জানকশীবাই ভাট: ( মহারাষ্ট্র ), লক্ষ্মী 
মেনন (কেরল-কোচিন ), মিসেস চ্যাটার্জি ( দিল্লশী ), পদ্মিনী 
সঞ্জীব রাও (ইউ পি)। 
স্পউত:ই গ্রীমতশ সরোিনগ নাইডু, হংস মেহতা, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় 
এবং সরলাদেবণ চৌধুরাণী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যস্তিত্ব কয়েকজন ছাড়া সকলেই শুধু 
স্থিত কাঠামোর মধ্যে সমাজ সংস্কারের কীজেরই পক্ষপাতী ছিলেন । ১৯২৮ 
সনের ৭-৮ ফেব্রুয়ারিতে দিল্লীতে সম্মেলনের যে অধিবেশন হল, সেইটিই 
/াড়া০ বা নিখিল ভারত মহল] সম্মেলনে পরিণত হল । এই সম্মেলনের 
সাফল্যে মুসলমান মহিলাদের বিশেষ অবদান ছিল । ভূঁপালের নবাব-মাতা 
বেগম মাইমুন! মুলতানা সভানেত্রী নির্বাচিত হলেন ৷ অধ্যক্ষা হলেন মিসেস্‌ 
হামিদ আলি, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়__সংগঠন সম্পা্দিকা ; রামেস্থরা 
নেহরু-_কোষাধ্যক্ষা । এখানেও দেখা গেল-_-রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী 
অর্থাং কংগ্রেসের মহিলার! বুর্জোয়া এবং সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর মহিলাদের 
সঙ্গে একসঙ্গেই কাজ করছেন । 
১৯২৯-এর ৩-৭ জানুয়ারশ পাটনায় হল তৃতীয় সম্মেলন ৷ স্থির হল কাজ 
বাড়াতে হবে প্রতিষ্ঠানের, শুধু শিক্ষণ নিয়ে থাকা চলবে না। সামাজিক 
যেসব দু বিধি-বিধান শিক্ষা প্রসারে বাধা হচ্ছে সেসব সংস্কারের কাজও হাতে 
নিতে হবে। 
সংবিধান রচিত হল 4]1৬/1০-র-_তার লক্ষ্য হল শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে 
নারণ ও শিশুকল্যাণ। এবারে সভানেত্রী হলেন মণ্ডির রাশী।. 


১৬৪ নারী আন্দোলনে কমিউনিস্টর। 


4১1%40-র চতুর্থ সম্মেলন হয় ১৯৩০ সনের ২০-২৯ জানুয়ারী ৷ সভানেত্রী 
নির্বাচিতা হন সরোজিনী নাইডু এবং সম্পার্দিকা কমলাদেবশ চট্টোপাধ্যায় । 
দুটি গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহগত হয় এই অধিবেশনে । প্রথম__সম্পর্তির উত্তরাধি- 
করে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার ৷ দ্বিতীয়-_শ্রমজীবী মহিলাদের 
সমস্যা । সংগঠিত কলে কারখানায় নিযুক্ত শ্রামক মহিল' ও শিশুদের অবস্থ 
সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত হল । 

ংঠেস ১৯২৯ সনে পূরণ স্বরাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও 4১1%/0০-র ১৯২৯ ও 
৯৯৩০-এর অধিবেশনে তার কোন উল্লেখ বা প্রতিফলন দেখা যায় নি। 

৯৯২৭ সনে শিক্ষা-সংস্কার সম্মেলনের পুন অধিবেশনে শ্রীমতী সরোজিএস 
নাইডু সভান্তে ধত্যবাদ দিতে গিয়ে যে কথাগুলো বলেন ত বিশেষভাঁবে 
প্রণিধানযোগ্য ৷ তিনি বলেন, “মামাদের মত বয়স্ক ও বৃদ্ধদের যুগ আর 
নেই । নহুন মুগ যার" আনবে তারা আমর] নই । তারা হচ্ছে সাধারণ 
শ্রেণীর মেয়ে_আজ তারা এগিয়ে আসছে জাতির সেবায় । এর গ্রামের ভোক, 
শহরের হোক, ক্ষেতে, মাঠে বা অফিসের চেয়ীরেই বস] হোক ব। শিশুর দোলায় 
দোলই দিক-_এরাই জাতির নিয়ন্ত1 1” 

তবু উঠল ঝড়_রাজনৈতিক বিষয় নারী আন্দোলনের মধে) থাকবে কিন, 
অথবা ৩1 নার আন্দেলনের মুখ্য বিষয় হবে কিনা তা নিয়ে । 

সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব থেকে দেশ মুক্ত না হলে যে নারী-মুক্তি সম্ভব নয়; 
অহএব স্বধশনত1 সংগ্রামের গুরুত্ব শন্বন্ধে মহিলাদের সচেতন করে তোল। অবশ্য 
প্রয়োজন । এই তন্বের বিরুদ্ধে “ঘার প্রতিবাদ উঠল নামন্ততান্ত্রিক ও উ ৪ 
'ঙলার ধনী মটতলাদের তরফ থকে । এ থেকে সহজেহ বোঝা যাচ্ছে 
কম্যুনিস্ট মেয়ে এবং চদব প্রতিষ্ঠানে কম্যুনিষ্ট মেয়েরা কাজ করে সেসব 
প্রতিষ্ঠানেব ওপর বহু সমঃজকশ মহিল!দের এত বিরাগ কেন? রাজনসীতি 
নিয়ে কাজ করে বলে সব প্রতিঙগগানগুলি তাদের কাছে অপাংস্তেয় । এবং 
মহিল'-প্রতিষ্ঠান বলে এদের কাছে স্বখকৃতিও পায় না । 

জাতীয় সংগ্রাম তীব্রতর ও ব্যাপকতর হল । 4 [ডা 0র মধ্যেও 
লাগল তার ধান্ধ। । নেতৃত্ব হল দ্বিধাগ্রস্ত । একদল 4 হ ৬/ কে সমস্ত রকম 
রাঁজনসতির বাইরে রাখার পক্ষপাতশ । আরেকদল বোঝেন, দেশ স্বযধখীন 
ন। হলে এবং সামাজিক ন্যায়ের জন্য না লড়লে, মেয়েদের সামাজিক, 
অথনৈতিক কোন ম্ুক্তিই আসবে ন।। 


নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের কাজ ১৬৫ 


কমিউনিস্ট মেয়ের বরাবর আপ্রাণ চেষ্টা করে & [1 এ ০-রমধ্যে থেকে 
কাজ করতে ও প্রতিষ্ঠানটিকে সর্বস্তরের মেয়েদের একটি সুপরিসর জীবন্ত গণ- 
প্রতিষ্ঠানের রূপ দিতে, যাতে সকলেই তাদের আশা আকাঙ্খা দাবি ও 
অধিকার লাভের সংগ্রামের সৃযোগ পায় । 

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞত ভিন্ন ভিন্ন রকমের । 


বঙ্গদেশে কমিউনিস্ট মেয়ের অগ্রণখ হয়ে দক্ষিণ কলকাতা শাখা প্রতিষ্ঠা 
করে । অর্পণ সেন সম্পার্দকা হন । এই শাখার বিশেষ কবর্ষক্ষেত্র হল 
বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিয় মধ্যবিত্ত গৃহিণীদের মধ্যে । সভ্য সংখ্যাও অনেক 
হয় এবং শাখাটি বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে । কিন্ত কেন্দ্রীয় কমিটি এ ব্যাপারকে 
₹শয়ের চোখে দেখেন । কারণ কমিউনিস্টদের তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে 
দেখতেন এবং ভাবতেন তাদের উদ্দেশ্ট হচ্ছে প্রতিষ্টানগুলিকে কুক্ষিগত করা । 
দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালি টাদপুর এলাকায় কমিউনিস্ট মেয়ের কাজ করতে 
যাবার সময় অতি কষ্টে তারা & 1 ভা 0-র সহযোগিতা পায় । & [৬ ০র 
সভ্য-টাদ। ছিল বার্ধিক ৩০০ । কিন্ত যাতে সাধারণ এবং দরিদ্রশ্রেণর 
মেয়েদের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের সভ্য হওয়! সহজ হয় সেজন্য দক্ষিণ কলকাতা 
শাখায় টাদার হার ৩০০ থেকে নামিয়ে চার আন করা হয় । কিন্তু ৯৯৪৬-এর 
আকোলণ সম্মেলনে এই সংবিধান-বিরোধশ কাজে আপত্তি হয় এবং দেখ! যায় 
দক্ষিণ কলকাতণ শাখার কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশেরই টাদ' কমানোয় 
বিশেষ আপত্তি । অতএব বন্ধ হয়ে গেল গরশীব আর কৃষক-শ্রমিক মেয়েদের 
£& 1 ৬ ০তে ঢোকার পথ । মিথ্যে হয়ে গেল সরোিনশ নাইডুর সাধারণ 
মেয়েদের প্রতি বাণী । 
বঙ্ঈদেশের কয়েকটি জেলায়ই & [ ড/ ০-র শাখা ছিল । এই সব জায়গায় 
কমিউনিস্ট মেয়ের! প্রাণপণ চেষ্টা করেছে দুর্ভিক্ষ ত্রাণ, রোগের চিকিৎসা! 
বাবশ্বা, মেয়েদের পতিতাবৃত্তি থেকে রক্ষণ করখ, তাদের আশ্রয় ও আর্থিক 
পুনর্বাসন প্রভৃতির কাজে 4] ড/ ০-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে । যে সব 
কাজ থেকে নারশ সেবাসজ্ঘের জন্ম হল, সেই সব কাজের মধ্যেও & [ ৬ ০কে 
নিয়ে আসার চে! হয়েছে । যে দুর্গতি এসে মেয়েদের ওপর পড়েছে তা 
থেকে বাচার সংগ্রাম করাই তে। সকলের একমাত্র উদ্দেশ ছিল । 
বাঁকুড়া! এবং টট্টগ্রামে কমিউনিস্ট মেয়ের! 4 ] ৬/ ০র শাখা গড়ে তুলল । 


৯৬৬ নারশ আন্দোলনে কিউবনিস্টর' 


কতগুলি স্কুল এবং দুধ বিতরণ কেন্দ্র পরিচালিভ হত এই শাখাগুলির 
দ্র! । কমিউনিস্ট মেয়েদের চেষ্টায় & [1 ৬০ গ্রামে গ্রামে গিয়েও 
পৌছেছিল । 

৯৯৪৬-এ চট্টগ্রাম & [ ডা 0তে বেশ একট' শক্তিশালী দল ছিল কমিউনিস্ট 
মেয়েদের--তার মধ্যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুগ্ঠন-খ্যাত কল্পনা দত্তও ছিলেন । 
এ*দের প্রচেষ্টায় £& ] জা 0 এখানে শ্রমিক কৃষক মেয়েদের সম্পর্কেঞ আসে । 
৯৯৪৬-এর ২রা ডিসেম্বর জেলার বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিদের একটি 
সম্মেলন হয় । প্রতিনিধির! সব এক সঙ্গে হয়ে সভায় আমেন। সগ্রশংস 
দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন শহরের মানুষ । 4 [ ড/ ০-র পক্ষেও এ এক নতুন 
অভিজ্ঞত! । সভানেত্রী হয়েছিলেন শ্রীযুক্তা সান্যাল, 4 [ ৬ ০-র স্ট্যাণ্ডিং 
কমিটির সভ্য। অশোকা গুপ্তা সভায় উপস্থিত ছিলেন ৷ সভায় প্রয়াত শ্রীমতী 
জ্যেতির্ষয়ী গান্থুলীর স্বৃত্যুতে শোক প্রকাশ কর! হয়; ছাত্রদের ওপর গুলি 
চালনার প্রতিবাদ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের মুক্তি দাবশী করেও প্রস্তা 
গ্রহণ কর! হয় । এ ছাড়াও চট্টগ্রাম শহরে মেয়েদের জন্য একটি উচবিদ্যালয় 
স্থাপনের দাবী কর! হয় এবং শহরে বস্ত্রের দারুণ অভাব ও শিশুদেরও দুধের 
অভাবের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ কর] হয় এবং যাতে জনসাধারণ এগুলি 
সহজে পেতে পারে সে ব্যবস্থারও দাবী করা হয় । 

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন দলের সদ্য কারাগার-মুক্ত কালিকিংকরের একজন 
আত্মীয়] সভায় বক্তৃতা করেন ও জাতায় সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য মহিলাদের 
আহ্বান জানান । 

চট্টগ্রামের এই সম্মেলনই প্রীমাণ করে কমিউনিস্ট মহিলারা কিভাবে চে 
করে অভিজাত মহিল। ও রাণ+, মহারাণশদের প্রাত্ষ্ঠটানকে দববলতর শ্রেণীর 
মেয়ে এবং শ্রমিক-কৃষক মেয়েদের অত কাছে নিয়ে এসেছে । 


বোস্থেতে বহুদিন থেকেই সংগঠিতভাবে কাজ বর্ষ হয়ে এসেছে । 
4 ] ৬ ০-রও বেশ ভাল সংগঠন ছিল সেখানে । কিন্ত কমিউনিস্ট মেয়েদের 
চেষ্টায় শ্রমিক মেয়েরাও 4& ] জা 0-র আওতায় আসে এবং সামাজিক, অর্থ- 
নৈতিক, রাজনৈতিক--মহিলাদের জীবনের সব রকম সমস্যাই আলোচিত হয় 
£& ডা ০-র মঞ্চে । পরে মহিল। সঙ্ঘমের (4 ] জা ০-র একটি শাখা) 
সম্মেলন হয় ১৯৪৩-এর ৩র। ডিসেম্বর । সভানেত্রী ছিলেন মালতী বাদেকার 


নিখিল ভারত মিল! সম্মেলনের কাঁজ ৯৬৭ 


মারাঠি সাহিত্য জগতে তিনি বালুতাই খারে নামে পরিচিত । তার ভাষণে 
তিনি স্পঙ্ট ভাষায় বলেন যে কমিউনিস্ট কর্শীরাই 4৯ [ ৬/ কে নতুন 
ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত করান । 4১1 ৬ ০-র জন্মকাল হতে তার পুরো 
ইতিহাস বিবৃত করে তিনি বলেন যে প্রথমাবস্থায় প্রতিষ্ঠীনচি অভিজাত 
মহিলদের সাপ্ত!হিক অবসর বিনোদনের একঠি মজনিলশ মাত্র ছিল । ভ্রমে 
এর মধ্যে আসেন মধ্যবিত্ত গৃহিণশর1 এবং খেটে খাওয়। মহিলার] । এইসব 
মহিলারাই দেশের নারীজগতের বেশীর ভাগ । এদের জীবনে নতুন আলোক 
শিখ। জ্বীলবার আহ্বান জানান সকলকে । তিতনিন সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
মিলে মিশে বাংলার দৃর্ভিক্ষ ত্রাণ এবং অন্যান্য কাজ করতে বলেন । 

আরে! বলেন মালতশ বাদেকার যে, অ।গে মেয়ের] ভাবত রাজনীতি তাদের 
বিষয় নয়। তাদের একমাত্র কাজ হল রান্নাঘরে । আজ তাদের বুঝতে 
হবে যে রাজনীতি বান্নাঘরেও দুকেছে । সুতরাং আজ মেয়েদের আর সরে 
থাকলে চলবে না । তাদের এই প্রতিষ্ঠানে এসে সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
কাজ করতে হবে তাদেরই জশবনের নান। সমস্যা! সমাধানের জন্য । নান! 
প্রস্তাব গহশত হয়-_দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, খাগ্য সংকট, বাংলার 
দর্তিক্ষ, জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সমস্যা, শ্রমিক মেয়েদের জন্য 
প্রদূতি কল্যাণ ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে । মালতী বাদেকার ছাড়াও ভাষণ দেন 
কল্যাণভাই সৈয়দ, বিমল! রণদিভে, দিলশাদ চার, কমলাবাই সোহিনশ, 
মালতী নাগারক।র, যমুনা মোকাশী,এবং কুসুম রণদিভে । এলাকা ট। 
প্রধানত শ্রমিক এলাক । কমিউনিস্ট মেয়েদের চেষ্টায় 4& [৬ ০-র কাজ 
শ্রমিক এলাকায়ও ব্যাপ্ত হয় । 


বাজি রসিদ! লর্তিফকে সভানেত্রী এবং পেরিন রমেশচন্দ্রকে সম্পান্দিক' 
করে পাঞ্জাব মহিল' আত্মরক্ষা! সমিতি গঠিত হয় ১৯৪৩-এর প্রথম দিকে । 
£& [0 পাশাপাশি কাজ করে চলছিল । শ্রীযুক্ত রামেশ্বরী নেহরু 
স্থ! দুটিকে মিলিত হয়ে যাবার প্রস্তাব দেন । এই প্রস্তাব বিবেচনার জন্য 
১৯৪৫-এর নভেম্বর মাসে একটি সম্মেলন হয়; উক্ত সম্মেলনে প্রস্তাবটি গৃহশত 
হয়। পণ্মিলিত প্রতিষ্ঠানটির সভানেত্রশ হন শ্রীযুক্ত! রামেশ্বরী নেহরু এবং 
সম্প।িকা হন পেরিন বমেশচন্দ্র | 
দন্ত অন্ধের অভিজ্ঞতা টিপরসত । অন্ধ মহিল? সঙ্ঘম বিরাট একটি 


১৬৮ নারশ আন্দোলনে কমিউনিষ্টর। 


গণ-প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে! ১৯৪৪-এর মধ্যেই এর সভ্য সংখ)া__২৫০০০-এ 
পৌছে যায়। সভ্যদের অধিকাংশই গ্রামের এবং কৃষক-শ্রেণধর | অঙ্ধ 
মহিলা সংঘম সেখানকার 4 ] ্/ 0 র শাখাটির অনুমোদন চেয়ে প্রত্যাখ্যাত 
হয়। 

যুক্ত প্রদেশে কমিউনিস্ট মেয়েরা! & হ ডা ০:রআগ্র। ও এলাহাবাদের 
শাখাগুলির মধ্যে থেকেই কাজ করে । বিবাহবিধি, উত্তরাধিকার আইন, 
রাও বিল ইত্যাদি নিয়ে তাদের কাজ করতে হত প্রবল বিরোধিতার মধ্যে । 
তবু তার! অক্লাস্তভাবে কাজ করে গেছে । 


কেবল শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের কাজের গণ্ডণর বাইরেও 4& [ডা ০-র 
কাজ ছড়িয়ে পড়তে লাগল, এবং সমাজের একেবারে নখচের স্তরেও গিয়ে 
পৌছুল । ওপর দিকের মনোভাবেও পরিবর্তন দেখা দিল । জাতণয়তার 
মনোভাব ক্রমশঃই বাড়তে লাগল । স্বাধীনতার জন্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধখ 
সংগ্রাম, নিপীড়ন-নিবর্তন-বিরোধশী আন্দোলন, বন্দশ মুক্তি আন্দোলন সব কিছু 
মিলে 4 [| ০-র চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনল । 

এ ছাড়াও, কিসান, মজদ্বর, ছাত্র, শহরের ও গ্রামের মহল আন্দোলন, 
লাঠি বুলেটের মুখে দীড়িয়েও মেয়েদের লড়াই করা, পিকেটিং করা, জেলে 
যাওয়া, চল্লিশের দশকের এইসব আন্দেলন স্ট্যা্ডিং কমিটি ও ঞ][ড/0 দেখল 
চোখের সামনে । তাদের দৃষ্টিকোণেও পরিবর্তন এল । 

৯৯৪৩-এর ২১ নভেম্বর ফ্ট্যা্ডং কমিটির যে মশটিং হল তাতে সেই 
পরিবর্তিত দৃষ্টিকোণের পরিসু্র পাওয়! গেল । সেই সভায় স্থির হল জাতীয় 
নেতাদের মুক্তির পুর্বে কোন কিছু হওয়া সম্ভব নয়। এবং এই মঞ্নে প্রস্তাব 
গৃহীত হল যে জাতীয় নেতাদের মুক্তি দিয়ে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের 
প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় সরকার গঠিত হোক । এটাই দেশব্যাপী 
খ|গ্য সংকট-সমস্য1 সমাধানের 'একমাত্র উপায় । 

/৯]1৬1০-র সব শাখাগুলিকে নির্দেশ দেওয়। হল সব জায়গায় বিশেষ করে 
দুর্দশা-পীড়িত এলাকাগ্তিতে ত্রাণকার্ষে রত পুরুষের হোঝ, মেয়েদের হোক 
সব রকম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে । এ নির্দেশ আরে! 
তাৎপর্যপৃর্ণ | 

কিস্ত মতের ও মনের পরিবর্তন যে সর্বজনীন হয় নিন ত1 বোঝ গেল 


নিখিল ভারত মহিল? সম্মেলনের কাজ ১৬৯ 


সভায় আলোচনার ধারায় । অনেকের মনেই ছ্িধা ও সংশম্ব বলয়ে গেল। 
মাতৃভূমির স্বাধীনতার কাজে যে সবাই এগিয়ে যেতে পারলেন তা নয় । 

সকলের সঙ্গে এঁক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার প্রস্তাবে গগুগোল হল সব চেয়ে 
বেশী । শেষ পর্যন্ত সব রকম রাজনৈতিক মতবাদের মেয়েদের সঙ্গে একের 
প্রশ্নটি বাদ দিয়ে সাধারণভাবে এক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার কথাই স্থির হল । 
এতেও অবশ্তট অনেকে প্রতিবাদ করেছিলেন । 

৯৯৪১ সনে কাকিনাড়ায় &1ড/০-র যে সম্মেলন হয়েছিল--তা থেকে 
অনেক তফাত ৯৯৪৪-এর এপ্প্রল মাসের সম্মেলনের । তংকালে, অর্থাৎ ৯৯৪১ 
এর অধিবেশনের সময়ে &]আ ০-তে প্রাধান্য ছিল অভিজাত এবং রাজভক্ত উচ্চ 
শ্রেণীর মহিলাদের । তারপর চলে গেছে তিন বছর । এই টিতন বছরে রাজ- 
নৈতিক এবং অর্থনৈতিক তশত্র আলোড়নের ধাক্কায় সর্বস্তরের মেয়েদের মধ্যে 
দেশের অন্নাহারে ক্রি, দারিদ্র্য-পিষ্ট জনগণের দ্বঃখ ঘোচাবার সচেতনতা! ও 
আগুহ এসেছে । 

41 ভা ০-র চারিত্রিক পরিবর্তনের এই হল মুখ্য কারণ ৷ বস্থের অধিবেশন 
হল ৯৯৪৪-এর ৭-৯ই এপ্রিল । বিপুল অভ্যর্থন জানান হল শ্রীমতী সরোিনী 
নাইডুকে । হিন্দ্রমুসলমান এঁক্যে তার অবদানকে আন্তরক অভিনন্দন জানান 
হল । দাদার মহল সমিতি £1৬/0০-র প্রতিনিধিদের সম্বর্ধন? জানালেন । 
বিজয়লক্ষ্শ প্ডতত বাংল! দেশে ত্রাণ সাহায্য পাঠানোর কাজকে ত্বরান্থিত 
করার আহ্বান জানালেন । 

£1ডা0-র নেত্রসস্থানীয়। মুসলমান কর্মীদের আহ্বানে ৫০০ ঈসলমান 
মহিল। এলেন সম্মেলনে ৷ বন্ধে এবং 110, এ দুইএর পক্ষেই এ এক অভুত- 
পুব ব্যাপার । 

প্যারেল প্রধানতঃ একটি শ্রমিক এলাঁক1 । সেখান থেকে প্রায় ২০০০ মহলা 
এল নেত্রপদের বন্তব্য শুনবার জন্য । 4১110-র এই শাখাটি নবতম শাখা এবং 
কমিউনিস্ট কর্ষধদের উদ্যোগে গড়া । ২০০০ শ্রামক মেয়ে অতি সুশৃংখল, 
সংযতভাবে বসে শুনল সভার আলোচন। । দেখে অবাক হয়ে গেল কংগ্রেসী 
মহল এবং গৃহিণশর1 । এ তাদের পক্ষে একট? নতুন আিজ্ঞত] । 

সম্মেলনের সাধারণ আবহাওয়! ছিল-_সর্ধস্তরের মেয়েদের নিয়ে একট? 
কার্থকরণ কর্মপুচশ ঠিক করা হোক । কিন্তু এর মধ্যে কংগ্রেস-সোশ্টালিস্ট 
পার্টির ছোট একট কমিউনিনস্ট-বিরোধী দল কমিউনিস্টরা £1৬/০-কে 


১৭০ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্টর! 


কুক্ষিগত কনার ফিকিরে আছে, এই জিগির তুলে মহ! সোরগোল তুললেন । 
সম্মেলন উদ্বেধন করতে উঠে মেয়র মিনু মাসানী স্বয়ং এই জেহাদের নেতৃত্্‌ 
দিলেন । কংগ্রেস-সোহ্ালিস্ট পার্ট চায়নি যে খাছের ব্যাপারে গাথব' দ্বভিক্ষ 
ত্রাণের ব্যাপারে £1/০-র কোন প্রকার নেতৃত্ব থাকুক । প্রথম দিনের 
অধিবেশনে, তার1 অশালীন ভাষায় কয়েকজন কমিউনিস্ট মহিলাকে গাল 
দিয়ে তাদের মুখপত্র “হিন্দ প্রজার' একটি বিশেষ সংখ্যা বের করে । 
এই মহিলাদের মধ্যে দ্বজন ছিলেন ফ্ট্যাণ্ডং কমিটির সভ্য! । যাই হে'ক 
এতে বিশেষ কোন ফল হয় নি। বাংল? দেশে ত্রাণ সাহাধ্য পাঠাবার প্রস্তর 
গাহীত হয় । কমিউনিস্ট-বিরোধশ ধা।পক প্রচার সত্বেও দু'জন কমিউনিস্ট 
মহিল। হ্ট্যাঁগুং কমিটিতে নিরাচিতা হন । কংগ্রেস-সোশ্টালিষ্ট পার্টির কাধ 
কলাপে প্রতিনিধিরা এত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হল ষে স্বয়ং সভানেত্রী এবং 
বিজয়লক্ষষশ পণ্গুত প্রকাশ্টভাবে &1৬0-র পক্ষ থেকে তাদের নিন্দ1 করেন । 

গোলমালকারশদের জবাব দিলেন প্রতিনিধিরাও । £৯1%০-র সব চে:য় 
ভালে কর্মীদের একটি তালিক1 নিবাচিত হল । তাক মধ্যে ছিলেন দুইজগ 
কমিউনিস্ট মহিল1ও- পাঞ্জাব থেকে পেরিন রমেশচক্দ্র ও বঙ্গদেশ হতে রেণু 
চক্রবর্তী । রেণু চক্রবর্তীর ওপর ভার পড়ল শিশু এবং রমণী নিয়ে ব্যবস' 
প্রতিরোধের ৷ ক্টাঁগুং কমিটির কারকরশী সমিতির নিরাচনে সব চেয়ে 
বেশশ ভোট পান পেরিন রমেশচন্দ্র । 

সম্মেলনের প্রকাশ্ট অধিবেশনটি ছিল একটি অভূতপূর্ব ঘটনা । এতে আসেন 
সবন্তরের প্রায় ৩০০০ মহল! । প্রতিদিন বহু শ্রমিক মেয়ে প্যারেল থেকে 
কয়েক মাইল মিছিল করে স্কেটে অ।সত সভায় । 

শ্রীভুল। ভাই দেশাই তার ভাষণে সোভিয়েট মহিলাদের অকুগ্ঠ প্রশংস। করে 
বলেন যে এরাই পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের সমান অধিকার এবং সমান সুযোগের 
অধিকার প্রাতষ্ঠার পথকৃৎ এবং বর্তমান মুদ্ধে এবং মৃদ্ধোত্তর পর্বে বিশিষ্ট 
ভূমিকা পালন করবে রাশিয়!। এর পরেই ভাষণ দিলেন মেয়র মাসানী | তার 
ভাষণের প্রথম বক্তব্যই ছিল লাল জুজুর জিগির, যার যথাযোগ্য জবাব ছিল 
শ্রীভুল! ভাই'এর ভাষণে । শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্ষী পণ্ডিত তার ভাষণে বাংলার 
দৃর্িক্ষের ভয়াবহ অভিজ্ঞত1 বর্ণনা! করে যতশশন্তর সম্ভব সেখানে ত্রাণ-সাহা যা 
পাঠাবার জন্য 41/0-র প্রতিটি শাখাকে আহ্বান জানান । বশ্থের এই 
অধিবেশনে, উদ্ারপন্থণ জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী মহিলার] কমিউনষ্টঈদের 


নিখিল ভারত মহিল! সম্মেলনের কাজ ১৭১ 


সঙ্গে দাড়িয়ে দৃঢ়ভাবে সমস্ত রকম নিনক্ষ্িয়ত এবং কাজে বাধাদার্নের চেষ্টাকে 
নিন্দ। করেন । ্‌ 

ক্যাড কমিটর পরের অধিবেশনটি হয় কলকাতায় ৯৯৪৫-এর জুলাই 
মংমের ২৬২৮ তারিখে । এই অধিবেশনে 10 ডাক-তার ধর্মঘটশদের 
ী-প্ুরুষ নির্বিশেষে সকলকে, এবং শাদের দাবশর সপক্ষেও বলিষ্ঠ সমর্থন 
জানায় । 410০৬/-র বিশ বছরের ইতিহাসে এভাবে শ্রমিকশ্রেণীর স্মর্থন 
করা 'এই প্রথম । তার! সরকারকে ডাক-তার কর্মীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে 
একট সন্তোষজনক মমাংসায় আসতে অনুরোধ করেন । 41510-র পক্ষে 
এ একটি বৃহৎ পদক্ষেপ ৷ 

41৬০ ভারতের স্বাতন্ত্য এবং দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার সপক্ষে 
হলেও, দেশের জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ অধ্যুষিত দেশীয় র!জাগুলির স্বৈরহ৫শী 
শ।সনের নিন্দা এ যাব করেনি । কিন্ত এইবারে পূর্ণ দায়িত্বশীল এবং প্রতিত- 
নিধিত্মূলক সরকার প্রতিষ্ঠর দাবীতে এ রাজাগুলে।তে যে গণ আন্দোলন 
হচ্ছে তার সমর্থন জানান হল /1/0-র মঞ্চ থেকে । এবং সভা-সমিতির 
ওপর নিষেধাজ্ঞা, নাগরিক অধিকারের অস্বকৃতি এবং ব্যাপকভাবে নেতাদের 
গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে ছ্ার্থহখন ভাষায় প্রতবাদও জানান হল কিস্ত মৌন রইল 
কাশ্মীর এবং শেখ আবদুল্লার মুক্তির প্রশ্নে? 

রাজনৈত্তিক দলগুলির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার, যাবতাঁয় 
রাজবন্দ, বিশেষ করে বাংলার সংস্কার-পুর্ব বন্দী, আজাদ-হিন্দ্-ফৌঁজ এবং 
নোৌিদ্রেহ বন্দীদের সকলের মুক্তি দাবশ করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় । 

চা-বাগানের শ্রমিকদের কাজের অবস্থা সম্বন্ধে একটি বেশ ভালে? প্রতিবেদন 
পাশ কর? হয় । তাতে চা-বাগানের শ্রমিকদের স্বাধশনভাবে ইউনিয়ন গঠনের 
অধিকার ও চা-বাগানে সকলের প্রবেশাধিকার দাবঈ করা হয় । এ ছাড়াও 
ছাঁত্রশদের জন্য আরও হস্টেলের ব্যবস্থা, বস্ত্র উৎপাদন বাড়ীনে। এবং গণ-কমিটি 
গুলির সাহায্যে কাপড়ের সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থার দাঁবশ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
খাছ্ের অবস্থী সম্পর্কে জানাবার জন্য খাদ্য আমদানশ করণ, গণ-কমিটির সহ- 
সহযোগিতায় একমাত্র সরকারের দ্বার! খাছা-শস্য সংগ্রহ, মজুত্দারীর বিরুদ্ধে 
কড়া ব্যবস্থার দাবণ করে একটি স্মারকলিপি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
পাঠানোর একটি প্রস্তাব করা হয় । 

্যাপ্ডিং কমিটির কলকাতা অধিবেশনের আলাপ-আলোচনা, প্রস্তাবানদি 


১৭২ নার আন্দোলনে কমিউনিস্ট! 


থেকে বোঝা যায় 41৬1০ তাদের প্রথমকার সীমিত লক্ষ্য থেকে অনেক দূর 
এগিয়ে গেছেন | 


১৯৪৬-এর ২? ডিসেম্বব আকোলাতে 41ড/০-র উনিশতম অধিবেশন 
হয় । ১৯৪৪-এর এ্রীলে বন্ধে অধিবেশনের পর থেকে, ঞ1/0-কে সমগ্র 
নারশদের একটি প্রাণবন্ত গণ-সংগঠন করে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করে এসেছে 
কমিউনিস্ট মেয়ের । তারপর বন্দী আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ও বন্দী 
নৌ-বিদ্বোহণদের মুক্তি আন্দোলনের মত যে-সব বড় বড় ঘটন দেশে ঘটছিল 
তা-ও ব্যাপকভাবে মেয়েদের-- জাতীয়তাবাদী মেয়েদের মধ্যেও একট নূতন 
জগরণ আনে । আকোল। সম্মেলনে দেখ। গেল, ত' হারিয়ে যায়নি । 

৯৯৪৪-এর মাত্র ৮০০০ বিতবান উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সভ্যাদের ক্ষুদ্র 

ংগঠনটির সভ্য সংখ্য!। ১৯৪৬-এ দাড়ায় ৩৫,০০০-এ ; এবং এই সভ্যরা এসেছেন 

মধ্যবিত্ত, নিষ্ন মধ্যবিত্ত, শ্রামিকশ্রেণশ থেকে । যত বড়বড় প্রতিনিধিদল 
এসেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন সমাজকর্মী, মহলা মেয়েরা, শিক্ষয়িত্রী, 
সোশ্ত।লিষ্ট, কমিউনিস্ট কংগ্রেসী মহিলা সব । পর্যবেক্ষক এসেছেন মার্কিন 
মুলুক ও বুটেন থেকে । প্রতিনিধি এসেছেন ইনটারন্যাশশ্থাল আযালায়েন্স 
থেকে এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে ও ইওরোপের প্রতিরোধ আন্দোলন- 
কারশদের তরফ থেকে এবং চশন থেকে একজন । 

অধিবেশনে আলোচন' খুবই প্রাণবন্ত হয় । প্রতিনিধিদের তরফ থেকে 
বনু সংশোধনণ প্রস্তাব আসে- সম্মেলনের কাজকর্মে যে প্রতিনিধিরা কতট 
উৎসুক এবং আগ্রহশখল, এ তরই পরিচয় । প্রতিনিধিরা নিজেরাই অন্ন 
প্রদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক আর আলোচন1, অভিজ্ঞতা-বিনিময় 
ইত্যাঁদর ব্যবস্থ' করেন । সামজিক সমধ্যা, স্বাধীনত! সংগ্রাম, দেশীয় 
রাজ্যগুলির গণ আন্দোলন প্রভৃতি অবলম্বন করে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের 
ব্যবস্থাও তার! করেন । 

ট্টগ্রাম-অন্ত্রাগার নুণ্ঠন-খ্যাত কল্পন! দর্তের সঙ্গে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা হয় । 
তারই চেষ্টায় চট্টগ্রাম £[০ প্রতিঠিত হয় । জেলে থাকাকালশন তিনি 
কম্যুনিষ্ট হন। পরম আগ্রহে সবাই তার কাছ থেকে শোনেন- সান্প্রদ।়িক 
হাঙ্গামার সময় কি করে শতকর। আশ ভাগ হিন্দ্ব-মুসলমান দাগ! থেকে দুরে 
থেকে দাঙ্গ। ঠেকাতে পেরেছিলেন । 


নিখিল ভারত মহিল। সম্মেলনের কাজ ১৭৩ 


দশ হাজার মিল] উপস্থিত ছিলেন আকোল। সম্মেলনে । নিবিষ্ট চিত্তে 
তার! শোনেন ভার আলোচনণ-পর্যালোচন। । ড্র কোনও সম্মেলনে 
এতবড় সমাবেশ কখনও হয়নৈ । বস্ত্রকলের শ্রমিক মেয়েরা তখন ধর্মঘট 
করছিল ॥। তার। দলবদ্ধ হয়ে এসে নারী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের 
প্রতিবাদ জানিয়ে গেল । 

সরোজিনী নাইডু, বিজয়লম্মী পণ্ডিত, রামেশ্বরশী নেহর, রাজবুমারশ অমৃত 
কোরের মত প্রবণ নেত্রসর এবারের সভায় উপস্থিত ছিলেন না । জনকয় 

ংগ্রেসী নেত্রশ ছিলেন সভায়, কিন্ত যে-সব সমস্যায় মেয়েদের জীবন পর্যুদত্ত, 

উত্তেজিত, তা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে ন পারায় তারা নেতৃত্ব দিতে পারলেন 
না । 

দেশশয় রাজ্যগু-লতে তখন গণ-সংগ্রাম তুঙ্গে । তা সত্বেও দেশীয় রাজ্যের 
রাজ পরিবারের মহিলারা অনেকে উপস্থিত ছিলেন ৷ বেরারের রাজবুমারর 
সভানেত্রশত্থে &০-র একটি জনসভার আয়োজন কণা হয়। কম্যুনিস্ট 
প্রতিনিধি সহ অর্ধেক প্রতিনিধিরা উক্ত সভা বয়কট করেন-__-কারণ 
হায়দ্রাবাদে নারী-নির্যাতনের কথা কেউ ভুলতে পারেনি । হায়দ্রাব'দের 
মাচিরেড্ডী পল্লী প্রভৃতি কতগুলি গ্রামে মেয়েদের ওপর যে "বর্বরতা অনুষ্টিত 
হয়, পক্মজ। নাইডু তার বিশদ বর্ণনা দেন । £[৬/0-র কতগুলি শাখায় এইসব 
ঘটন। নিয়ে আন্দোলন কর। হয় । 

কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় হল যে কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় ১৯৪২ সনে 
&]ড/0-র কাঁকিনাড়া সম্মেলনে নাগরিক স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কিত প্রস্তাবটি স্বয়ং 
উত্থাপন করেন, তিনিই এবার পলিশ এবং ফৌজশ অতাঢারের বেসরকারণ 
অনুসন্ধান 'এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নোবিদ্রোহের বন্দীদের মুক্তির দাবশ 
সম্বলিত প্রন্ত।বটির বিরৌধিতা করেন । প্রবীণ কংগ্রেস কস দুর্গাবাই দেশমুখ 
এবং দিল্পশীর কম্যুনিস্ট নেত্রী সরল? গ্রপ্তার প্রস্তাবটির পক্ষে অগ্নিগর্ভ ভাষণে 
সভায় প্রচণ্ড আলোড়ন জাগে । প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া! হলে কমল দেব 
মাত্র ছুটি ভোট পান । 

সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য সম্পর্কিত প্রস্তাবে, মহিলাদের এক্য-কমিটি গড়, 
যুক্তভাবে ত্রাণ কার্য করা, নোয়াখালি ও বিহারে সৌহার্দ্যমূলক প্রতিনিধিদল 
পাঠানো-ইভ্যার্দ কাজ করতে বলা হয়; কিন্ত এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূলে 
যে বৃটিশ সরকারের চতুর হাতটি কাজ করেছে, তার উল্লেখ ইচ্ছা করেই বাদ 


১৭৪ নারশ আন্দোলনে কমিউননস্টর! 


দেওয়া হয়,ন্যদিও বহু শাখার সম্মেলনে এই বিষয়টি স্প্টভাবেই প্রস্তাবে মুক্ত 
হয়েছে । 
দেশীয় রাজাগুলোতে জনগণের ওপর যে বর্বরতা ও সন্ত্রীসের অনুষ্ঠান চলছে 
আকে।ল। অধিবেশনে স্প্ট ভাষায় তার নিন্দ! করণ হয় । শুধু তাই নয় 
স্বৈরতন্তরী শাসন ব্যবস্থারই তীব্র ভাষায় নিন্দা কর] হয়। যে প্রতিষ্ঠানে 
অতীতে এবং বর্তমানে রাণশ, মহারাণ ও বেগম সাহেবাদের নাম সভানেত্রীর 
পনকে অলংকৃত করেছে- সেই প্রতিষ্ঠানের মঞ্চে দাড়িয়ে এ রকম একটি প্রস্তাব 
গ্রহণ কর" প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একটি বৃহৎ পদক্ষেপ বলতে হবে । এই সম্মেলনে 
আরও দাবী কর! হয় £ 
ভাঁরত হতে ুটিশ সেন? প্রত্যাহার, ভারতের সেনাবাহিনগর 
জাতীয়করণ এবং ভারতেই অস্ত্র-ির্স।ণ ; 
শ্রমিকদের উপস্বক্ত বেতন দান করে, এবং নিপশীড়ন দ্বারা ধর্মঘট 
ভাঙ্গার নীতি-বর্জন প্রভৃতি দ্বার! শ্রমিক-কল্যাণ ব্যবস্থার আরও 
উদারশীকরণ ; 
কর্মরত মহিলাদের চাকুরশর নিরাপতা, ছুটির নিয়ম, প্রসুতি-কলযা৭, 
জশবন-ধারণের উপযোগশী বেতন, পুরুষের সঙ্গে সমান কাজে সমান 
বেতন, শিশু-পালন কেন্দ্রের ব্যবস্থা ; 
জমিদারণ প্রথার বিলোপ । (এই বারই প্রথম 4][৬/0 তে কিসান 
মহিলাদের সমস্যা) বিবেচিত হল 1) 
সম্মেলনে পর্রুগ।লের অধিকার থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য গোয়া যে 
গ্রাম করছে, তার প্রতিও সমর্থন জানানে। হয় । 
শুধু বিক্ষ! ও সমাজ সংস্কারের কাজ ছাড়াও 414০ মেয়েদের নান] সমস্যা, 
তাদের উন্নতির পথের নান বাধা-বন্ধ প্রতিকারের কাজও হাতে তুলে নিয়ে 
সর্বস্তরের মেয়েদের একটি জীবন্ত গণ-প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠুক, এই চেষ্টাই কম্যুনিস্ট 
মেয়ের! বরাবর করে এসেছে । তাদের সে চেই1! আংশিক সফল হল বটে, 
কস্ত সফল হল ন! বাৎসরিক ৩ টাদাকে নামিয়ে চার আনায় এনে শ্রমিক, 
কৃষক, ও গরীব মেয়েদেরও 4৯1৬০ তে প্রবেশ সহজ-সাধ্য করার চেষ্টা । 
সংবিধানের কাছে আর ভোটের জোরে তা ব্যর্থ হয়ে গেল । নেত্রশর1 সম্ভবতঃ 
ভয় পেয়েছিলেন, যে এত কম্ুযানিস্ট এলে ওদের হঠতে হবে । 
আকোলায় নতুন করে যে সংবিধান তৈরশ হল সেই অনুসারে শাখাগুলি 


2নখিল ভারত মহিলণ সম্মেলনের কাজ ১৭৫ 


থেকে আরে প্রতিনিধি নিয়ে স্টানভডিং কমিটিকে আরো! বড় *করা, এবং 
মহল্লায় মহল্ল।য় ও গ্রামে গ্রামে আরে প্রাথমিক কমিটি স্থাপন করার ব্যবস্থা 
হল । হল ন) শুধু ওই একটি কাজ-_টাদার হার কমানোর কাজ । গরপবের! 
তাই £1৬/০-র বাইরেই রয়ে গেল । 


পুনার মহারাষ্ট্র-রাজ্য-মহিল। মগুডুল £[৬1০-র একটি শাখা । এর! একটা 
নতুন কাজ করলেন য! ভারতের ইতিহাসে প্রথম । ১৯৪৭-এর ৩-৪ মে শিল্পে 
এবং বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত মেয়েদের একট! সম্মেলন করলেন । 

১৯৪৬ সনে £&1/০-র সভানেত্রী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাছে ভারতশয় 
মহিলাদের মৌনিলক অধিকার সম্বন্ধে একটি সনদ পেশ করেন । তার মধ্যে 
কর্রত মহিলাদের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধেও দ্বনিয়ার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কর! হয়েছিল । ওই সনদ অনুসারে ৯৮৯২ সনে শিল্পে নিযুক্ত মহিলাদের 
সংখ্য। ছিল ৪৩ ৫৯২; ১৯৪৩ সনে ওই সংখ্যা দাড়ায় ১,৬৫১০৯- । 

১৯৪৬-এ মুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে বনু কর্ধী মেয়েকে ছাটাই এর সম্মুখশন হতে 
হয় । এর1 বেশশর ভাগ রেশনের দোকানে ও ডাক তার বিভাগে কাজ করত। 

যাই হোক, পুনার এ সম্মেলনে সমস্ত রকম শিল্প ও সেবা! বিভাগ থেকে বহু 
প্রতিনিধি যোগ দেন । প্রকাশ্য অধিবেশনে ছিলেন প্রায় ১০০০ মহিলা । 

ভারতখয় ট্রেড ইউনিয়নের জনক শ্রী এন এম যোশশী সম্মেলনের উদ্বোধন 
করেন । 4াড্৫০-র লেডী রম রাও সভানেত্রীত্ব করেন । শান্ত। মুখার্জী 
( ভালেরাও ), এবং কপিল খাগুওয়াল।! ভাষণ দেন। পার্তীবাই ভোরে 
বন্থের বন্ত্রকলের শ্রমিক মহিলাদের মধ্যে কাজ করতেন--তিনিও সভায় 
বজব্য রাখেন । 

সম্মেলন কতগুলি প্রশ্ন মহিলাদের দেয় । ৮০০ জন মহিল! এই প্রশ্নাবলীর 
জবাব দেয় । এই সব জবাব থেকে দেখা যায় যে, নানা সেবা-নিগরমে কর্মরত 
মেয়েদের মধ্যে অধিকাংশই পাঁরবারের প্রধান উপার্জন-কারী ৷ কর্মরত 
মেয়েদের কাজের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য একটি দাবী উত্থাপন করা 
হয় সম্মেলনে । 

কর্মরত মেয়েদের আর একটি সম্মেলন করেন 4]1%/০-র বস্থে শাখা ৯৯৪৭ 
এর ডিসেম্বরের ১৩ এবং ৯৪ তারিখে । ব্যাংক কর্মচারী, সরকারী কর্মচারী, 
হাসপাতাল, কল-কারখান? সবখান থেকে ৯৯০০ মিল! আসেন সম্মেলনে । 


১৭৬ নারী আন্দোলনে কমিউনিস্টর। 


বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল যে কতগুিল কারখান1] থেকে বিশেষত বস্ত্র এবং 
রেশম কলগুলৈ থেকে বনু শ্রমিক মেয়েরাও আসেন । 

সরোজিনী নাইডু, এন্‌ এম ঘৌশশী, বস্থের মেয়র সবাওয়াল1, ক্যুনিস্ট 
পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি নি যোশশ, গণ-প্রিষদের সদস্য। আন্ম স্বামশীনাথম- 
সম্মেলনের উদ্দেশ্টে অভিনন্দন-বাণশ পাঠান । 

কপিল খাণ্ডোয়াল। বলেন মেয়ে কর্ণীর। পুরুষদের চেয়ে কম বেতন পান । 
সরকারশ হাসপাতালগুরিততি সেবিকার। ৯২ থেকে ১৬ ঘন্ট। কাজ করেও বেঁচে 
থাকার মত বেতন পায় না । বিশ্যে করে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষিকার অত্যন্ত কম বেতন পায়। বিবাহিত]! মেয়েদের প্রায়ই কাজে 
নিতে চায় না মালিকেরা । নিলেও তাদের প্রসূতি ছুটি দেওয়। হয় না। 
শিশু-পালন কেন্দ্র নেই বললেই হয়। তিনিন মেয়ে কর্ণীদের শোচনপয় 
অবস্থার বহু দৃষ্টান্ত দেন । 

দেশের রাজনৈতিক এবং অথনৈণ তক পুনর্গঠনের কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ 
করার পুর্ণ সযোগের দাবস করে একটি প্রস্তাব গৃহণত হয় ! 

গিরনি কামগার ইউনিয়নের ধৃগ্ম সম্পার্দিক। পাবতীবাই ভোরে, আরমিক 
মহিল। ভগুলবাই সাভাণ্ট, ভাগশরথণ বাই িঠলভাই, গল্কুবাই প্রভৃতির 
উদ্দীপন।ময়শ বক্তৃত] শুনে সভার সকলেই মুগ্ধ এবং উদ্দীপ্ত হন । বিঠলভ!ই 
মোরারজি গোকুলদাস মিলের কর্মীদের একজন নেত্রী এবং সম্প্রতি 
ছটাইয়ের বিরুদ্ধে মিলে একটি ধর্মঘট পরিচালন! করেন । মধ্যবিত্ত এবং 
শ্রমিকশ্রেণীর খকোর জন্য একটি জোরাল আবেদন রাখেন ভগ্চলবাঠ 
সাভাণ্ট । তার বক্তৃতার .শঞ্ষ বহুক্ষণ যাবং হাততালি পড়তে থাকে । 
শিক্ষযিত্রীদের সম্বন্ধে এল প্রস্তাব রাখেন যম্বনা মোকাশশ । কর্বরত! 
মেয়েদের সমস্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য সরকারের কাছে একটি কমিটি 
নিয়োগের দাবী করে একটি প্রস্তাব গহীত হয় । 

&]ড/0-র পতাকাতলে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণর মেয়েরা এই স্ব 
সম্মেলনে মিলিত হন । এ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৷ ঞ৬/0 যে শ্র-মক 
শ্রেণীর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছে এইট্ুকুই কম্যুনিস্ট দলের 'একটি সাফল্য । 

১৯৪৮ সাল পর্স্ত কম্যুনিস্ট মেয়েরা £1৬/0-র মধ্যে অনলস পরিরশ্র 
করে । ভারপর পার্টি নিষিদ্ধ হলে বনুকর্মী জেলে যায়, অনেকে আত্মগেপন 
করে । 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
বহিহিশের সঙ্গে সম্পগকী সম্ভ্রসারণ 


ইওরোপের ফ্যাসি-বিরোধশ শক্তিগুলির অসম সাহস ও অমিত আত্ম- 
ত্যাগের, বিশেষতঃ সোভিয়েত দেশের নর-নারী ও লাল সেনার ম্ৃত্যুঞ্জয়শ 
বশর্ষের স্বর! হিটলার বাহিনশর পরাজয় ঘটে ১৯৪৫-ঘর ১০ই মে। নাংসশর। 
আত্ম-সমর্পণ করে, এবং বার্ীনে লাল পতাক? উড্ডপন হয় । 

ফ্যাঁসি বর্বরতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আনন্দোতসবে মেতে ওঠে সার 
পৃথিবী । এবং ফ্যাসিদের পতনের পরেই সবত্র জাতীয় আন্দোলন জোরদার 
হয়ে ওঠে । এ সাক্ষ্য মিলবে ইতিহাসের পাতায় । 

আমাদের দেশেও বন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি আন্দোলন নতুন 
করে প্রবল হয়ে ওঠে । সেনা-বাহিনশতে চঞ্চলতা দেখ! যায় । তারপরে 
ঘটে নৌ-িদ্রোহ, এবং সেন1বাহিনশ ও বায়ু সেনার কোন কোন ইউনিটেও 
বিদ্রোহ দেখা যায় । শ্রমিক জগতের নান। বিক্ষোভ চরমে পৌছ।য় ডাক-তার 
ধর্মঘটে । দেশশয় রাজাগুলির গণ-আন্দোলনও তীব্রতর হয় । এবং তারপর 
আসে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট আমাদের দেশের-মুক্তি দিবস । 

সঙ্গতভাবেই 'একট? প্রশ্ন উঠছে- জাপ।নশ ফ্যাসিবাদ ভারতে প্রবেশ করলে 
তার ফল কি হতঃ তারা কি সম্পূর্ণঙাবে ভারতকে পদানত করত, না, 
করলেও তা সাময়িকই হত? তবে আমাদের মুক্তি-সংগ্রম যে আরে! ছ্ঃখবহ 
হত, জাপানী বুটের নিস্পেষণে মানুষকে যে আরো দুঃখ, নিধাতন সইতে হত, 
তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। 

হিটলারশ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সর্বস্থ পণ করে সব রকমে সামনের সারিতে, 
পেছনের সারিতে, গেরিল! হসেবে অন্ভাবে সাহায্য করে সোভিয়েতের 
মহিলার! নতুন শক্তি, নতুন প্রাণ লাভ করে যেন পুনর্জন্ম লাভ করেন । তারা 
বুঝলেন পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেশকে গড়ে তোলার শক্তি তাদের আছে । 
তার! পণ করলেন, আর ম্বদ্ধ নয়_এই সর্বনেশে যুদ্ধের সম্ভীবন৷ পৃথিবীর বুক 
থেকে চিরতরে তার। মুছে ফেলবেন । 


ম--১২ 


১৭৮ নারশ অন্দোলনে কমিউনিস্টর' 


নারশ হৃদয়ের এই দৃঢসংকল্প থেকে জন্ম নিল ২৫টি দেশের প্রতিনিধিদের 
নিয়ে উইমেনস্‌ ইনটারন্তঠাশনাল ডেমক্র্যাটিক ফেডারেশন (সংক্ষেপে ভা 
[0 ছ)। ফরাসণ মহিলাদের উদ্যোগে ৯১৪৫-এর ভিসেম্বরে পণারশতে এর 
সম্মেলন হয় । ৩০টি দেশ থেকে ৪০০ জন প্রতিনিধি আসেন । ৭২টি 
দেশ আসতে পারেনি, তার! অভিনন্দন বাণশ পাঠায় । 

প্রতিনিধিরা সবাই এসেছিলেন মবদ্ধত দেশগুলি থেকে । এরা 
পুরুষদের পাশে থেকে ট্রেঞ্চে, ভামতে, ফ্রন্টে, বা গোপন প্রতিরোধ আন্দোলনে 
থেকে শক্রর মোকাতিল করেছেন, বা ক্ষেতে, কলে, কারখানায় খেটে উৎপাদন 
অব্যাহত রেখে দেশকে আকাল আ'র অনাহার থেকে বাচিয়েছেন । 

সম্মেলন থেকে বিভিন্ন দেশের মুদ্ধোত্তর সরকার এবং ভাবী সরকারের 
কাছে দাবী জানান হয় যে সরকারে অংশগ্রহণ করার পুর্ণ অধিকার এবং দেশের 
স্দ্ধোত্তর পুনর্গঠনের কাজে তাদের পুরুষদের সঙ্গে সমান অংশ নেবার 
অধিকারের । আরে! যে-সব দাবী করা হয় ত! হল ভে।টের অধিকার, 
কাজে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার এবং মাতৃত্বের অধিকারকে সুরক্ষিত 
করার জন্য উপযুক্ত আইন । ইনটারন্যাশনাল আযালায়েন্স হেন অন্যান্য 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে /]1)চ-এর দৃষ্টিকোণের বিশিষ্ট পার্ক) হল 
যে ৬/]1)17 দ্ধ্যর্থহশীন ভাষায় ফ্যাসণবাদ এবং ব্ণবিদ্বেষের, এবং সর্বোপরি, 
সর্পপ্রকারের গপতবেশিকতার তীব্র নিন্দ। করে । সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের রক্ষা 
এবং স্থায়শ শাস্তি প্রতিষ্ঠার কাজে ত্রতশ হবার সংকল্পও গ্রহণ করে । 

নন! পপোভা, কোচুলাকভের মতো! সোভিয়েত নেঙ্খহুন্দ, চডে।লেদেস 
ইবারুরি ও মুগোষ্ন।ভিয়ার গ্ঠি্থমন্ত্রী কুরোর মতে আন্তর্জাতিক খাতিসম্ন্ন 
মহলাগণ নারী-মুক্তির প্রবলতম অন্তরায় ফ)ামিবাদের প্রতিরোধ এবং স্পেনে 
ফ্রাঙ্কো৷ শাসনকে ছর্ণ বিদরণ করে ফেলার জগ্ম প্রাণস্পর্শশ ভাষায় সকলের কাছে 
আবেদন জানান । 

ভারত থেকে উপস্থিত ছিলেন 4 ৬ 0 র দুজন প্রতিনিধি । তারা 
উপনিবেশগুিলতে নারশর অবস্থার বিবরণ দেন এবং বলেন যে ফ্যাসিবাদের 
মূল হল সাম্রাজ্যবাদ; তাই সর্বপ্রকার সাআাজ্যবাদের প্রতিবাদ ও প্রশ্তিরোধ 
প্রয়োজন । এল! রীভ এবং বিচ্যা কানুগাও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন । 

' সকল দেশের জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সমর্থন করে একটি 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। 


বহিবিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক সম্প্রসারণ ১৭৯ 


বৃটিশ এবং মার্কিন প্রতিনিধি আণটিক শক্তির ওপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের 
দাবী সূচক একটি প্রস্তাব পেশ করেন । 


ড্/ | 7) চ-এর সভানেত্রী নির্বাচিত হলেন অতিত মর্যাদ। সম্পয্প1, অতি 
কোমলা, প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাদাম ইউজিন কৌত্টো । সহ-সভানেত্রশদ্দের 
মধ্যে ছিলেন সোভিয়েত, আমেরিকা, স্পেন ও চশনের নেত্রীস্থানীয়। 
মহিলার! । 


ড/ 70 হি-এর সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সামনে প্রচণ্ড কাজ যুদ্ধকালীন 
সর্বাত্মক ধ্বংস থেকে উত্তত নানা সমস্যার মোকাবিলা, গৃহ সমস্যা, মুদ্ধের সময় 
কার্ধরত [কস্ত এখন বেকার মহিলাদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি নান! কাজ। 
কালোখাজার আর মজজবতদারশী ঠেকানো, নিরক্ষরত' দৃরশীকরণ প্রভৃতিও 
মুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তারপর আছে মেয়েদের 
নাগরিক অধিকার অর্জন; আইনসভায় আর সরকারে অধিকসংখ্যায় মেয়েদের 
নির্বচন, তাদের কর্ম-সংস্কান এবং বেতনের প্রশ্ন, সামাজিক আইন প্রণয়নের 
জন্য প্রয়াস চালানোও । 


৯৯৪৬-এর জুন মাসে ঘ/ [0 চিএর কার্করী সমিতির অধিবেশন হয় 
পারশতে । এই অধিবেশনে গপনিবেশিক দেশগুলির অবস্থা এবং সেখানকার 
মেয়েদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থ1 সম্বন্ধে অনুসন্ধীন কর! এবং গুপ- 
নিবেশিক দেশগুলির বোনেদের সৌহার্দ্যমূলক সাহায্য দান করারও একটি 
প্রস্তাব গৃহীত হয় । 


আরে দুটি সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়, তার মধ্যে একটি হল, মার্কিন, বৃটেন, 
ফান্স, রাশিয়া ও আলছিরিয়ার প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি কমিশন 
আফ্রিকার উপনিবেশিক এলাকা সম্বন্ধে সমশক্ষণের জন্য পাঠানে; এবং বৃটেন, 
মার্কিন, রাশিয়া, ফ্রান্স, চশন এবং অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত আর 
একটি কমিশন পাঠানে! এিয়াস্থিত উপনিবেশঞ্জলি দেখতে । 

কার্ধকরশ সম্মিতির পরবর্তী অধিবেশনটি হয় মস্কোতে ১৯৪৬-এর ১৫ই 
অক্টোবর । & [ডা ৫ হতে নির্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধির এই সভায় 
আসার অনুমতি মিলল না £& ] / ০-রকাছ থেকে । 41 ৫ ইনটার- 
ম্যাশনাল আযালায়েন্দের সঙ্গে মুক্ত হল । 

৯৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে আ [0 এর দুজন প্রতিনিধি প্রথমবার 


৯৮২ নারী আন্দোলনে কমিউনিস্টর] 


প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। দিয়ে বাংল।র নার আন্দোলনের কথ] যত বিশদভাবে 
লিখতে পারব--অন্যান্য প্রদেশের কথ স্বভাবতঃই ততটখ চিখতে পারব ন1 ৷ 


নার-আন্দোলনের ভূমিকা যে শুধু সমাঁজ-সংস্কীরের চৌহদ্দির মধ্যেই 
সীমিত, এমন সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি কম্যুনিষ্ট মেয়েদের কখনও ছিলন] ৷ 
এই তত্ব গ্রহণ করলে, যে-সমাজে ব্যক্তিগত-মুনীফা ও গণ শোষণ-ভিত্তিক 
ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে গঠিত সরকারের হাতে ক্ষমত, সেই সমাজে নারশর 
স্থিতাবস্থাকেই মেনে নিতে হয়; যেহেতু এই সরকারের অধীনে একচেটিয়! 
ব্যবস। বাড়ে; অর্থনৈতিক বিকাশ ব্যাহত হয়, বেকারশ আর দারিদ্র্য বাড়ে ; 
বিশেষ করে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে মানুষের ওপর অর্থনৈতিকভাবে এবং 
সাবেক চিন্তাধারার দিক দিয়ে সামন্ত-তান্ত্রিক চাপ খাড়ে এবং সাবেক 
অন্ধ-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণ1, আচার বিচারকে কায়েম রাখার জন্য সর্বপ্রকারে 
সামন্ত-তান্ত্রিক প্রভাব প্রয়োগ কর] হয় । 

সুতরাং নারীর সবচেয়ে বড় কাম্য তার সন্তান ও পরিবারের জন্য সুখ-শান্তি, 
খাছ্য আর আশ্রয় এবং নিজের জন্য মর্যাদ। ও সমানীধিকারের জশবন- এটুকুর 
দ[বশ উঠলেই সামন্ততান্ত্িক ও ধনতান্ত্রিক শক্তির কাছ থেকে তার প্রতিবাদ ও 
প্রতিরোধ উঠবেই । সেই জন্যই কম্যুনিস্ট মেয়ের, কৃষকদের জমির লড়াই, 
মজুরশর লড়াই, বেগার-প্রথণ থেকে সুজির লড়াইকে, পর্দা প্রথা, পণ প্রথা, 
বাল্য-বিবাহ, স্ত্রীত্যাঙ্গান, বিয়ে এবং উত্তরাধিকারে অসাম্য, মজে মেয়েদের 
হেয় করে রেখে নান] অত্যাচার নিপশড়ন প্রভৃকি সাবেক সামস্ততান্ত্রিক 
প্রথার বিরুদ্ধে নারী সমাজের সংগ্রামমর সমগোত্ীয় ভেবেছে । শ্রমিকের 
রুটি রুজর সংগ্রাম, কাজের জন্য আর ছাটাই, লে-অফ এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, 
আর প্রস্‌তি-কল্যাণ-ব্যবস্থার জন, বরখাস্তের বিরুদ্ধে, অসমান মজবরখর 
বিরুদ্ধে মেয়েদের বিশেষ সমস্যার জন্য লড়াই--এ দ্বইএর মধ্যে কোন পার্কা 
থাকতে পারে না। 

কমুযুনিস্ট মেয়ের। নারী আন্দোলনের মধ্যে নিয়ে এল- -কি্াণ, ক্ষেত- 
মজুর, শহরের দরিদ্র বন্তিবাসণ, শ্রমিক মেয়ে, শ্রমিকের বউ-_যাবতীয় খেটে 
খাওয়। মেয়ের দলকে । নতুন ধার] বইল নারী আন্দোলনের স্রোতে, চোখে 
এল নতুন দৃদ্টি। মহিল! সংগঠনগুতলও জীবিকার সমস্য, দারিদ্রের সমস্যা 
এবং মেয়েদেরই বিশিষ্ট অন্যান্য সমস্যাগুলিকে তাদের কর্মনচির আওতায় 


পশ্চাৎ-পট ৯৮৩ 


নিয়ে এল । কিষাণ-শ্রীমকের লড়াইতে তাদের পাশে দীড়িয়ে মুক্ত ফৌজ হয়ে 
লড়ল মেয়েরাও । এই নবচেতন। দলে দলে মেয়েদের, বিশেষ করে আরিবাসশ 
ঘর হতে বের করে নিয়ে এল বাংলার, তেলেঙ্গানার আর হায়দ্রাবাদের 
তে-ভাগ! আন্দোলনে আর মহারাষ্ট্রের ওয়রলি বিদ্রোহে । এদের অনেকেই 
এল অন্যান্য নারী আন্দেলনেও । 

দেশের মুক্তি আন্দেলন এবং নারণ মুক্তি আন্দোলনের মধ্যেকার যোগ সৃত্রটি 
মহাত্মা! গান্ধীই প্রথম দেখিয়ে দিলেন । তরু তার বহু অনুগামশ, কম্যুনিস্ট 
মেয়ের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয় নারী-আন্দোলনের অন্তভূক্ত করে 
বলে, তাদের প্রকৃত নার কর্ধী এবং তাদের সংগঠনগুলিকে প্রকৃত ন।রশ সংগঠন 
বলে স্বীকৃতি দেন না; তাদের মতানুসারে যেসব সংস্থা স্থিত সামাজিক- 
অর্থনৈতিক সশম।রেখার মধ্যে থেকে কেবলমাত্র সম।জ সংস্কারের কাজ করে 
সেই সব সংস্থাই নার সংগঠন বলে গণ্য হবার যোগ্যত। রাখে । সেই জন্যই 
অন্যন্য মহিল! সংগঠনগুলি কোন বিশিষ্ট কর্মনুচির ভিত্তিতে কেন সংমুক্ত 
প্রয়াস করলে কম্যুনিষ্ট মেয়েরা এবং যে-সব প্রতিষ্ঠানে তার কাজ করে সে সব 
বাদ পড়ে । কিন্ত একল। চলার ভয় নেই কম্যানিস্ট মেয়েদের-_কারণ তার! 
এক গণিতময় আদর্শে সংকল্প-বদ্ধ, যে আদর্শ হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
পরিবর্তনের মাধ্যমে এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার-যে সমাজে নারীর মর্যাদ' 
বৃদ্ধি হবে এবং তার অধিকার সুরক্ষিত হবে । 

যে-সব সংস্থায় কম্যুনিস্ট মেয়ের। কাজ করত- প্রয়োজন হলে সর্বদাই 
তার! জাতীয় রাজনৈতিক বিষয়কে সেই সব সংস্থার কর্মসৃচির অন্তর্গত করে 
নিয়েছে । ১৯৪২-এর পরের পরবে সারা দেশ জুড়ে যখন কমু/নিস্ট-বিরোধী 
প্রবল ক্রুদ্ধ আন্দোলন চলছে তখনও কম্যুনিস্ট মেয়ের সাম্রাজ্যবাদী 
সরক।রের জেলে বন্দী জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় একতার ভিছিতে 
জাতখয় সরকার প্রততষ্ঠর জন্য ব্যাপক আন্দেলন করে এসেছে । সুদূর চলিশ 
বংসর আগে নিজেদের মঞ্চ থেকেই কমু/ানিস্ট মেয়ের এই আন্দেলনের বাণী 
পৌছে দিয়েছে দুরদৃরাত্তের দৃক্প্রবেশ্ গ্রামে গ্রামে, সব থেকে পিছিয়ে পড়া 
এলাকার মেয়েদের কাছে; িষাণ-ময়েদের কাছে । তার] যে শুধু ত্রাণ 
সাহায্য দিতে দাঙ্গা-বিধ্স্ত নোয়াখালিতেই গেছে তা নয়। তার! যোগ 
দিয়েছে শান্তিসেনাবাহিননতেও য! মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছে দ!ঙ্গার 
পেছনের চক্রান্তের খেলাকে, ডাক 'দয়েছে সর্ব-সম্প্রদায়ের একোর আর 


১৮৪ নারপ আন্দোলনে কমিউনিস্টর? 


মৈত্রখশর । উদের সময় তার মুসলিম বন্তপতে নিয়ে গেছে মৈত্রীর স্কোয়াড । 
আর পুজোর সময় তাদেরই চেক্কীয় মুসলমান বোনের! হিন্দ্র বস্তীতে এসে 
পুজোর অভিশন্দন জানিয়ে গেছেন । যে বিরাট শত্তি মিছিলের ফলে 
মহাত্মজী অনণন ত্যাগ করতে রাজী হলেন, সেই শান্তি মিছিলে যোগ 
দিয়েছে কমুযুনিষ্ট মেয়েদের প্রতিষ্ঠানগুলিও | 

যে-সব জাঙীয় রাজনৈতিক বিবষয়ের প্রভাব সন্তান এবং পরিবারের ওপর 
পড়ে সেগুলে' প্রতাক্ষভাবে মেয়েদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়; সুতরাং 
এই সব প্রশ্ন মহিল প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের সামিল হতে কোন বাধাই থ।ক' 
উচ্চিং নয় বলেই কম্যুিস্ট মেয়ের! এবং যে-সব সংগঠনে তারা কাজ করে তারা 
মনে করে । বিপদের সময় সাহাধ্য দেওয়াটাকেই তার একমাত্র কাজ বলে 
তিবেচন। করে না । তার! মনে করে, যে কারণে সমাজে বিপর্যয় ঘটে তার 
মূল কারণ খুঁজে বের করে তা জনগণকে বিশেষ করে মেয়েদের বোঝানে? 
দরকার, যাতে তার] চেষ্টী কত্সে, লড়াই করে সমাজের সেই মূল কারণগুল 
দূর করতে পারে, যাতে বারে বারে বিবপধ্ষয় ন। খটে এবং বারে বারে, নিঃস্ব 
হয়ে, আশ্রয়-হশন হয়ে, দর্গতির চণ্ম সীমায় পৌছে ত্রাণ শিবিরে আসতে ন' 
হয় তাদের । 

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে শান্তি ও সংহতির, প্রশ্ন 
মেয়েদের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ; কারণ জশবনের ভ্রষ্টী মেয়ের] ; 
সেই সৃষ্ট জীবনকে তারা! বুক দিয়ে রক্ষা! করে, লালন করে ৷ সেই শ্ুকের 
ধনেরা আণবিক মুদ্ধের বীভৎসতার শিকার হোক, ত] চায় ন' কোর্নমা । 
তাই কম্ত্যুনিস্ট মেয়ের অনলস সংগ্রাম করে চলেছে বিশ্ব শাস্তির জন্য, 
আণবিক অন্ত্রের ধ্বংসের জল্গ, নিরক্্করণের জন্য । সমস্ত মেয়ে ও 
মায়েদের এই একান্ত কাম্যটি বিশ্বের নার আন্দোলনে এঁক্য ও সংহতির 
বানিয়াদ । 

যার] সাম্রাজ্যবাদ, নির্যাতন, ফাানিসবাদশ একনায়কত্ব ও বর্ণ বৈষমোর হাত 
থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করছে, তাদের সঙ্গে শুধু শান্তি ও 
সংহতি রক্ষাই একমাত্র কাম্য বলে কমুনিস্ট মেয়ের মনে করে না। তার' 
মনে করে এ প্রশ্ন সার বিশ্বের নারশ ও শিশু-কল্যাণ এবং বিশ্বের মানুষের 
মানবাধিকারের প্রশ্নের সাথে এক হয়ে আছে । সে সব সংগঠনে কমিউনিস্ট 
মেয়ের! কাজ করে সেসব জায়গায় মেয়েদের এই কথাই বুিয়েছে তারা যে, 


গষ্চাৎ-গাউ ১৮৫ 


রাজাইন+্তিকংসুক্তি ছাড়া শোহণের' হাত থেকে গ্রক্কৃত মুদ্জি “নেই শুবং মালবিক 
মর্গাদা ওল্বভকর। ফাঁক না । মহাজ্মাঙ্ছর বাণী শুধুভারতের পংক্ষাই'নয়, বিদ্ছেয 
নারীজ[তির পক্ষেও সত্য । সেই বাণপকে তার? পৌছে দিছে. জঙ্গপের 
কাছে, নীড়ের লং প্রতিটি মালুহযর কাছে.। দক্ষিণ আপক্রিকার.অঠিহিলক দিবস- 
টিকে কগ্গুীনস৯ দেসেরক বর্দ- বৈহা-বিরোগধ দিবস বনে মনে করে বলে আজ 
মিসর“সে্ণ দবঙ্ছটিকেপাকন। কন্ধতে তারা: ভোজেদনা-। পৃথিবীর নিকট 
সাঞ্ঞাচরাদদী  ম+র্কিননপ্ুরারেরল ফোের লজে; ভিচবনােরণবোদেক। হল 
গ্ররণগপণে লড়ছিদ--ভাদেরবসমর্ম জানাতে কিন্ত: কুপ্ঠিড হচ্মনি,' কম্যানিস্ট 
সের । : শযভিএনঘেদন'আহিকভাজত ; সামাজ্যবাদশ্বিযোকধণ সংগ্রাজ্জ, তেমনি, 
অবভজড; এরক$ দুই এক্ষেবাতর+ এক হয়েঃআতছ. নারীর, সুজি-দংগ্রা্ধ এবং 
সম্ভীন-ওশপরিবানেরবনুগ্া্তিজ জন, লংগ্া সের. লচগেত। এই হচ্ছ আশন্চর্জা তিক 
নারি অ+ন্দেখজানেন্স: সংহতির দুিকোপ'। এবং এই দৃর্িকোপই- কন্নিস্ট 
মেদের 'ভার। ঈমর্থিত '। এখানেই হচ্ছে কনুতনিষ্ট। 'নারী সংগঠনঞ্লর- 
বৈশিষ্ট) । 

৮ই' মার্চ” আন্তর্ধান্তিকং নারী দিবস। এই দিহলটি” পতিত হক্ব নারদীর 
অধিকার: অর্দনের,' নংঞ্ররষ্র - জন্'নতুন: করে” শপথ নেবার দিন হিলাবে | 
আন্তর্জাতিক, নারাী-সংহতির" এই.প্দিদটি আরসশঃই'বেশশী শববীকৃন্ডি পাচ্ছে, এবং 
এরই: মধ্য রয়েছে আন্তর্জাতিতক: নধরখ অদ্দেরলনের শক্তির স্বীকৃতি | শু, 
কম্যুনিস্টরাই নয় অন্যরাও এই আন্তর্জাতিক এক্য ও সংহতির গুরুত্ব হদক্ষজগ্ম 
করছেন । 

জাপানের সঙ্গেন মুন্ধেক্ধঃফলে ভরতে" চরম দুর্গ তি “ও' বিপর্যয় এসেন্ছিল-। 
অন্যন্ব ব্ছ.জাতিরওপর দিয় ঘুদ্ধে। ঘে বিপুল প্রাপহান- ও'ধবংতলর' তাল 
পেছে+সে তুব্ধনান্' তা কমঃহলেও তর. বঠাপকতা। এগ কিছু” কম ছিল না । 
মানু ষকেছে জাঞ্ষেলবখে-জাকক্জে' আর 'অনাহাতর যেআক্ষাল মুদ্ধের দুফোচগ 
কাল্লোনবাজারঈ, আর স্ুনাফাে।রঙ্গের ছার।, ভৃষ্টি; মনুষ্ঠ-পৃষ্ট' এই চবম 
তুর্ঘতিত্রে ক হয়ে গেছে ষানুষণ) সেদিকে" ক্ষিতরও-চাক্ন' শিদেপলংরাকোর 
হরয়হইন আদল।রা। উজ হযে খ্বেছে-গ্রাম-বাংলা আর তারণ্দাখস; মুর; 
ক্ষেঞ্সপ্ুর,. কাদার -কুরতানীষ্চৃতার, প্রভৃন্তি, শিবগিরা'। এয” মহধাও 
বেলী. ভুরুন্েঠগশ লানুরী আবরক দিয়” দল'। এলেলা--দেশের-এ্রই' আহগল- 
সর্যহারাদের,কচিচন (তোলা, নাকের” হিজা- একটা বড় কাজ%। হাতে, 


৯৮৬ নারশ আন্দোলনে কমিউনিস্ট 


পায়ের বেড়ণটি ছড়া খোয়াবার মত ফোন বিত্ই তাদের ছিল না ছিল 
গুধু বেচে থাকার আশাট্ুকু & এই আশাটুকুকে জাইয়ে রাখার চেষ্টা 
করতেই হল সম্ধদয় মানুষকে । 

তাই সর্বশক্জি নিয়ে দছর্ভিক্ষ-ত্রাণের কাজে ঝাপিয়ে পড়ল কমুযুনিষট 
মেয়ের । অতি-বামের। এই আপের. কাজকে  সংস্কার-মূলক কাজ বলে 
দেখেছে । ৪২-এর আন্দোলনের সমর্থকের! বললেন--এ হচ্ছে হুটিশ সান্তাজ্য- 
বাদ-িরোধণ লড়াইকে এড়িক্ষে যাওয়ার ফঙ্গশ; এস্র। ভাবতেন--যত ধেনী 
গুদাম বাজার লুট হবে, অরাজকতা৷ আর মানুষের ছুর্গ তি বাড়বে, ততই লড়াই 
জোরদার হবে । কিস্ত সব নিন্দা, ছুর্নাম সয়ে অসশম ধৈর্যের সঙ্গে কম্যুনিস্ট 
মেয়ের! আর ছেলের' প্রাণপণ শক্তিতে সর্ধহার! মানুষদের বাচানোর কাজে, 
গ্রাম-বাংলাকে ধাচানোর কাজে, নারশর ইজ্জত বাচানোর কাজে এগিয়ে আসতে 
নিদেশী সরকারকে বাধ্য করার জন্য বিরাট লড়াই-এর মে।%1 গড়ে তুলেছে । 
প্রণগুলোকে বাচিয়ে রাখার বিশেষ দরকার হল এই লড়াইএর জন্যই । 
মরণের দুয়ারে ঈ।ড়িয়ে ধুকতে থাকা মানুঘ দিয়ে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদই হোক 
আর জাপানী ফ্যাসীবাদই হোক, কারো বিরুদ্ধেই লড়াই চলে'ন।?। এই 
পরি্রক্ষিতে দেখতে গেলে বেঁচে থাকার এই লড়াইয়ের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক 
গুরুত্বও ছিল--িবশেষ করে চাষ শ্রেণীকে বাচিয়ে রাখা আরো! বেশী 
জরুরী ছিল-_-কারপ আমাদের মুক্তি সংগ্রামে এরা ছিল অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ 
সেনাদল ) 

বু সংখ্যায় সব্স্তরের মেয়েদের নারী আন্দোলনের সামিল করতে সর্ধদাই 
চেষ্টা করেছে কস নস্ট মেয়ের । এখন গ্রতিতটি রাজনৈতিক দলেরই একটি 
নারী £বভাগ আছে। রাজনীতি আর মেয়েদের পক্ষে নিশ্িদ্ধ নয়। 
এ বিষয়েও অবদান কসু)নিস্টী মেয়েদের ) কিন্ত তফাত হল প্রণ্িটি 
দলের নারী বিভাগে শুধু সেই দলের মেয়েদেরই প্রবেশাধিকার 
থাকে । এই জন্তই সাধার্পভাবে নারপ-ধর্ষণ, বৌকে প্ুড়ি্মে মারা, 
হরিজন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন প্রভৃতির মত বিষয়েও এরর 
প্রত্যক্ষভাবে যেগ দিতে পারে না। কিন্ত কম্যুনিস্ট মেয়েরা চেষ্টা ধরেছে 
তাদের সংগঠনগুলির দরজণ সকলের জন্য খোল রাখতে--কংগ্রেস, 'সুসাঁলিম 
নিগ। লেখিকা, শিল্পপ- সর্বন্তর, সর্ববত পথের সকলেই গ্বাগত । এবং সকলেই 
সামাজিক, জাড়ীয় রা আত্তর্জতিক্ক সবরকম রাজদীতিতেই ধৌগ দেন । 


পশ্চাং-পট ৯৮৭ 


বিশেষ করে কমুযুনিষ্ট-টিরোধ) উন্মত্ততার দিনগুলোতে একাজ বড় সহজ 

ছিল ন!। তরু কাজ এগিয়ে গেছে কর্মীদের আন্তরিকতায়। জীবনকে 
সাক্ষাতভাবে প্রভাবিত করে এমন সব জীবন্ত সমস্যা! তার। হাতে [িয়েছে-আর 
তাই সব মত-পথের মেয়ের! এগিয়ে এসেছে কমুযুনিস্ট পরিচালিত সংগঠন- 
গুলির দিকে । যেখানে বেশীরভাগ কর্মী কমু/নিস্ট মেয়েরা, সেখানেও 
অকম্যুনিস্টদের মত নেওয়। হয়েছে এবং তাদের মতকে যথাযোগ্য মৃল্য দেওয়া 
হয়েছে । এভাবেই গণসংগঠনগুলি শুধু আয়তনেই বাড়েনি তার। দলয়ত, 
সংকশর্ণতা, ও অগণতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি পারহার করে হয়েছে উদার ও প্রশস্ত; 
তাই সব রকম মেয়েরাই তাদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছে । বিভিন্ন সংস্থার 
সভ্য এবং কর্মকর্তাদের পরিচয়ই এর সাক্ষ্য দেবে । 

এর জন্য খাটতেও হয়েছে বিস্তর এবং নানাভাবে । প্রথম দিকে বাডশ 
ব।ড়শ ন। গেলে মহিলাদের সাক্ষাংই পাওয়। যেত না। কোন মিটিং করতে 
হলে- প্রতিটি বাড়ী গিয়ে বলে আসা, ছ্বদিন আগে একবার মনে করিয়ে 
দেওয়! স্ই বাড়ী বাড়শ গিয়ে ; আবার মিটিং-এর সময় হলে বাড়ী বাড়শ 
গিয়ে সবাইকে সঙ্গে করে মিটিং-এ নিয়ে আসা । পথ-সভা তখনকার 
দিনে তেমন চালু ছিল না। তবু দ্ব একট! সভায় মেয়ের বলেন নি 
এমন নয় । কিন্ত মিটিংগুলিতে মেয়েদের ধরে রেখে বস্তা শোনানে' 
এক দ্বরূহ ব্যাপার ছিল । তার জন্য উদ্যোক্তাদের নাচ, গান, নাটক ইত্য।দির 
ব্যবস্থা করতে হত । শুধু ব্যবস্থা! নয়__গান, নাটক লেখা, তার প্রযোজনা, 
অভিনয়ান্দি সবই করতে হত উদ্যোক্তাদের, কারণ তখন পেশাদার বিনোদন 
শিল্পীগোষ্ঠী পাওয়া যেত না। অনুষ্ঠানের প্র।য় সব রচনাই হত বাস্তব সমস্যা- 
ভিতিক । মেয়েদের বিনোদন ব্যবস্থা! তখন সুলভ্য ছিল না! বলে মহিলাদের 
এসব থুবই ভালে! লাগত ? তার। জানতেন। শিখতেনও অনেক । 

বিক্ষে[ভ প্রদর্শন ও শোভাযাত্রাও আনম্দে।লনের একটি ঘড় রকম হাতিয়ার 
ছিল-_এ'র উদ্দেস্ঠ ছিল বিক্ষোভ প্রদর্শনের বিষয়টির সঙ্গে মহিলাদের মুক্ত কর? 
এবং তাদের দাবী ও সমস্যাগুলি বৃহতর জন-সম।জের গোচর করণ । 

আজকাল বিধানসভায় শোভাযাত্রা নিয়ে যাওয়। একটি অতি সাধারণ 
ব্যাপার । কিস্ত সেই ১৯৪৩-এর দ্বভিক্ষের বছর গ্রাহের বঙ্কালসার মেখেদের 
মিছিল করে নিয়ে যাওয়া! হয়েছিল বিধানসভার গেটে । কলকাতার মানুষ 
বিল্ফষারিত চোখে শিশু-কোলে সেই কংকালের মিছিল দেখেছিল । 


১৬৪৯৮ নারস আন্দোলনে কমিউনিস্ট 


কমু$নিস্ট গেয়রাই জেই প্রথম বিধানসভার দরজায় মিশ্ছিলপনিয়ে যাবার 
পাণথিকধ। 

উপধাতজার মরহিলণদের প্রণীতঠানগুল িক্ষোভতিন্প্রজর্জনত্ফে অন্তান্ত ধার 
চোখে দেখত । ভা'দের ভাঙ?র- এসব গু, লিস্ট মশর্কা কাজ । কিন” পরবর্ডশ- 
বনে, দেখা। গেজ মে শিক, ভজ্াব, উকিজ। আযউঃভাত্কটরা'৩*- ছাত্র, সুধক; 
রাজটনতিক দলগলক্ন-মতষ্চাই' দাঘশ জগলাবার 'জন্ত নেমে, আঙ্গতেন, পে । 
এবং এইম্পথে নেমে। আছিল: কর, বিক্ষোভ প্রক্ষাশ" করাটাই, এখন একটি 
অইকৃতস্পস্থ | ৪ঞ-বহর আগে এই পদ্ধতি পথ" দেখিয়েছিল কগ্ুনিস্ট 
মেয়েরাই । 

নার সংগঠনগুলি ছড়িয়ে'পড়েছে শহর-ছেড়ে প্রা প্রোঞ্গাগুরে | ছোট 
গ্রাট বৈঠক থেকে আজ হয়েছে বৃহৎ গশসংগঠন । তার কাজেরও সুর 
পাঁন্টেছে। আজ-তার বাজ শুধু গরীধৈর উপবণর, কউ? সেলাই-ফেন্্র, কাট 
জন্ম” বা.স্কুল,খেলায় সীমিতপনেই । এগুলির গুরুত্ব 'আছে। কিন্ত এটুকুই 
সব ময় । আজকের হ্রুঘাঞ্জজ একস্বৃহং আন্দোলনের) যে আঙ্গোশন শোখল, 
অসান্ম আর 'অমর্ধাদার ওপর-গ্রতির্টিত এই সাজের" প্রচ়্োজনদয়তা' সম্থ্থোই 
প্রয় তৃজবে-_বৃকবে প্রয়োঙ্গন সমাজের সম্পূর্ণ সামণজিক*অর্থনৈতিক” রূপান্তর | 
সের্দন মানুঘের জঙ্য একশত মৈজদী স্বধশীনতীর গুশিষঘপী গভে তোলার সপ্ন 
ছিল সবার চোখে । তাঁই গড়ে তোল; হল আন্তর্জাতিক নারশ আন্দোলনের 
সক্ে্সংহতি । জাতীয়, অবন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক আর সাধাজিক সমহ্যার 
মধো রইল ন। কোন. ভেদ । 

এই”আসর্শহ সাঙনে রেখ মুলছিল কন্ছানিস্ট মেয়ের? । এই আদর্শে 
নিভুল ছিল, ত1 আজ বৃহত্তর, শ্রপকৃতি পেয়েছে । 

কিন্ত লড়াইঘ্বের জিৎ এখনও হক্কানী আরো ব্যাপক, আরে বলিষ্ঠ 
আলন্দোজন গড় তুকাতে হতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্টিতহলে তবেই সমাজ' থেকে 
শোন্ধণ হাব আর মারব পাবে সাজা অনয মর্যাদণর জশবন ; সমাজতাপ্রিফ 
পৃথিবীই হবেখিক্তর দনরাঁপন্তা,জাধা লক্খ্বো এ সবোভন' 1 


